পৃভপমালা'। 


শ্রীশিবন্ট্ুখ শাস্ত্রী প্রণীত । 
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কি ঘোর গভীর নিশি ! আধার সাগরে 
মগ্ন ধর।; চারি'দক্‌ এমনি নুস্থির, 
প্রহরী কুকুর ভাকে, তাঁর নেই রব 
সহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায় ! 
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রানাদের। মিলে 
লোফালুফি করে ! একি ভয়ঙ্কর ভাব! 
অগাধ জঙলধি তলে, শৈবাল-কৃহরে 

' কীটাণু নিবে যথা, আমি মেইরূপ 
আধার সাগর-গর্ভে, আপন কুটীরে 
ডুবে আছি$ পরিজন নকলে নিদ্রিত! 
কি ঘোর নিম্ত্ধ দিক্‌! নিশার আকাশে, 
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে 
ফুকারিছে--স৷ ন। করে । বিশ্ব চমকিত! 
কে আমি ?- পড়িয়ে এই জল্ধির তলে 
ম্ভয়ে জিজ্ঞান। করি কে আমি রজনি! 


পুজ্পমালা। 


ভূতধাত্রি! গিরি, নদ্রী, গ্রাম, জনপদ, 
তরুলতা, জীব জন্ত, কোটি কোটি লয়ে 
ফিরিতেছ, আগে শুনি কে ভুমি? ধরণি ! 
এ বিশ্বে ত রেণু ভুমি !-তবে আমি কোথা । 
কল্পনে ! ভার'ত ! স্মতি__মোর প্রিয় ধন ! 
তোমরা কি 2--করি আমি কার অহঙ্কার ! 
আমি কই! এই বিশ্বে বাই যে মিলায়ে ! 
বিশ্বদেব! তুমি ভবে কিরণ তক্ডুত ! 
কিজানি ! কীটাণু হয়ে এরণুকণ! মাঝে 
পড়ে আছি আমি দেব, কি আর বর্ণ 
তব কথা! কোট বি, কোট চন্দ্র তারা, 
কোটি পৃথী, কোটি জীব, ত্ন্ধ যার ভয়ে, 
সেই তুমি ! আমি কীট কি আর বর্ণিব ? 
কি বা বুঝি ! একে মুর্খ, তাহে অহস্কত 
তব তত্ব তত্বাঁতীত! কি আর বার্ণব' 
বাঁধিয়া বুদ্ধির দেতু ভাবি আঞ্চলি; 

অনন্ত শ্বরূপ তব, তুমি পদাঘাতে 

ভাঙ্গি সেতু, শতদ্বারে ধবে এই হে 

এনে পড়, ডুবে যাই, বাল হে অপার ! 
অনন্ত কি, তুমি জান, আমি ক্ষুদ্র কীট 
আসি ক্ষুদ্র কীট পাভু! কি তার বুঝব? 
তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে 

দেখি যবে, দেখি বিশ্বে দেব প্রাণ রূপে 
বিরাজেত; প্রাণরূপী অন্তর বাহিরে ! 


পুষ্পমাঁলা ৷ 


গাঁণকূপে বিরাজিত অবিতৃ-মগুলে, 
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, ছালোকে, ভূলোকে। 
আমি মুঢ় ভয়ে সন্ধ)-আমি নীচ-মতি 
ভয়ে তৃন্ধ; আমি দেব! আপন। নেহান্রি 
ভয়ে স্তব্ধ ; ক্ষুদ্র নর, অধম নিক, 
ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্রম্পৃহ, আমি কি বর্ণিব 
প্রাণরূপী ভগবান! তোমার ম্বরূপ ? 

এই যে আশীধাস্ী, ইহা তব স্নেহ ছায়া । 
ঢেকেছ আমারে, যথা মাতা বৈহগিনী 
আপন শাবকে ঢাকে, চেকেছ আমারে 
প্রাণ-বাঁনে ; তবে আমি লুকাই.জননি ! 
লুকাই তোমার ক্রোড়ে- জগতের ঘ্বণা, 
লোকের বিছেব, নিন্দা, আর কি ধরিতে 
পারে মোরে ট চেয়ে দেখ দেখ. ধরাবাসি ! 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাঁল সন্তান ! 





উৎসর্ণ॥ 
(১) 


অরুণ উদ্দিল জাগিল অবনী। 
জাগিল ভারত ছুঃখিন্টী জননী ! 
উঠ মা জননি ! উঠ ম। জননি 1. 
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি! 


পুষ্পমীল!। 
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে, 
উঠছে, উঠগে! প্রিয় জন্মভূমি ! 
বিশ কোট শিশু চারিদিকে যার 
কিনের বিষাদ, কি অভাব তার? 
ঘোর কৌলাহলে ওই সবে বলে, 
আর ঘুমাঁইওন! ভারত জননি ! 
(২) 
তনু পুলকিত ; ভূত াইয্যৎ | 
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ । 

. দেখে বর্তমান সকলেই শ্লান, 
কিন্ত আঁমি দেখি নূতন জগৎ । 
বর্তমান পারে দেখি দুই ধারে 
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত 
ভারতের প্রজা, ভারত লম্তভাঁন, 
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান; 
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্র শোকে 
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত | 
(৩) 
ওই যে বাল্পীকি ! ওই কালিদাস ! 
ওই ভবভূতি ওই বেদব্যাঁর, 


ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির সাগর, 
তর্কবুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রান ! 
'আরো। শত শত নাম করি কত, 


ভারত আকাশে সবে সুপ্কাশ ! 


পুষ্পমালা। 


নাচরে লেখনি ! জাগরে হদয় ! 
আজ শত ল্ুর্ধ্য প্রাণেতে উদয়, 


উরগে। ভারতি ! ভাল করে তি 
ভারত সৌভাগ্য করিব প্রকাশ ! 
(৪) 


অন্যদিকে দেখি নবোত্সাহ-ময় 
অন্য এক জাতি ; দেখে বোধ হয় 


মিলিয়। দন্কুলে কোন শক্র দলে 
আঁদিতেছে যেন সবে করি জয় । 
লবে বলে “জন ভাঁরতের জয় 


নুখন্ুর্ধ্য ওই হইল উদ্নয়, 
চিনিন1। বারে, নাহি জানি নাম, 
কিন্তু দেখে.যেন পুর্ণ মনস্কাম ॥ 
দেখিয়। হৃদয় হলো। অগ্রিময়, 
কে বলে ভারত তোর ছুঙলময় | 
(৪) 
ওগো জন্মভূমি পর পদতলে 
অনেক লাঞ্না এ প্রাণে সহিলে। 


বছ দিন ধরে মরমেতে মরে, 
দুী চক্ষু মুদে পড়িয়া রহিলে । 
আর কত কাল আর কৃত কাল, 


রবে বল মাতা ? ভাসি নেত্র জলে 
জিজ্ঞানি তোমারে 1--ওই ভবিষ্যতে 
চক্ষু খুলে দেখ তোমারি জগতে 


পু্পমালা। 
নব সুষ্যোদয়, নব শোঁভাময়। 
তোমারি সন্তান গাইছে দকলে। 
(৬) 

উঠগো দুর্বল শিশুদের মাতা, 

ভাবনা কি তোর ।বশ-কোটি-ন্ুতা ? 
বারেক ভীঠয়। নয়ন মুছিয়া, 

ভূত ভবিষ্যতে, যে ঘব জনতা 

দেখাও দকলে। 
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তা 


তোমার, তবে অহঙ্কার 
কেন না করিবে হয়ে হর্যবুত ? 
(৭) 
পারি কি ভুলিতে, ভারত-ুধির 
বহি যত কান রেখেছে শহর, 
পারি কি ভুলিতে ভীবন থাকিতে 


৮ 


বু 
17 201 


প্রির জন্মভূমি ! তব জঞ্ঞ শীর ? 





, * পুরাতন ত্বৌম নগরে কায়স গ্রাকদ্‌'ও টাইবিন্লিরস্‌ গ্রাকস নাষে 
“ জন ক্ষমতাশালী ভ্রাতী ছিলেন। তাহাদের জননীর নাম কর্ণি- 
য়া। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী তাহার মণি মুক্তাঁদ দেখিতে 
ওয়াতে তিনি তিনি পুত্র ছুটীকে নিকটে ডাকির। লেন “এই দুইটাই 


মার মাণিক 


পুজ্পমালা । 
ধিক সে পাষ্গু অকাল কুম্সাণ্ড 


তব আর্তনাদে যে জন বধির | 
আয় গ। দরিদ্র ভিখারী-জননি ! 
তোমারে উৎসর্গ করিনু লেখনী । 
ভীরু বাঙ্গালের আছে অশ্রুনীর, 
তাহাও উৎত্নর্গ করিনু এখনি £ 
(৮) 
চাইনা সভ্ঞ্তা, চাঁবা হয়ে থাকি, 
দেও ধম্্ধ্ন প্রাণে পুরে রাখি ! 
হাক ! জন্মভূমি ! পু্্য-ভুমি তুমি 
দেও শুণা বারি দগ্ধ প্রাণে মাঝি । 
তুমি ষার তরে খ্যাত এ দৎসারে, 
ন নে বিশ্বাস তাই লয়ে থাকি । 
লভ্যত সভ্যতা করে লোকে ধায়, 
কতই তাতে স্থুখ £ মরীচিকা আয় 
প্রতিপদে দূরে ওই বার্ন সরে, 
তোমার নস্ভাঁনে ওই দিল ফাকি ! 
(৯) 
দেখে অধীনত! ঘোর কাল রাতি, 


সব শক্র মিলে ম্বাশিয়াছে বাতি ॥ 
যাহা কিছু ছিল সকলি হরিল, 


পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি । 
সভ্যতার নামে আঁটি আর্যধামে 
নর শত্রু যত, করিছে ডাকাতি । 


. পুষ্পমালা। 


যাক এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস, 
দেও তে নির্মল হৃদয় আকাশ, 
দেও সে ঠবরাগ্য ভারত-সৌভাগ্য 
আমি পুনরায় ধন্ম লয়ে মাতি। 
(১০) 
ধন্মহীন হলো ভারত সন্তান । 
কারে ডেকে বলি; পশুর সমান 


ইন্দ্রিয় সেবায় সবে হা প্রায়, 
তবে তোর মাতা কই পরিত্রাণ ! 
শুধু চক্ষু জলে কি হবে ভাসিলে, 


তাতে কি রজনী হবে অবসান ? 
ন্দৃট দংক্মে আজ গতি জন 

করুক উত্বর্গ নিজের জীবন, 

দেখি দেখি তাঁর, ঘায়কি না যায়, 
এ ঘোর ভুর্দশা রজনী অমান । 
তে 

যার আছে ভাষা, দিক্‌ সে রসনা; 
কবি বদি থাকে দিক দে কল্পনা । 


শিবরাত্রি মত থাক্‌ অবিরত 
জ্বালায়ে শলিতা বনে যত জনা । 
হবে নাক্থাতে কেবল লেখাতে 


করিতে হইবে কঠোর সাধন ॥ 
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে । 
ভারত সন্তান তবে বলি তারে, 


পুম্পমালা ॥ 


নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে 
আমিও ত পারি তাতে কি বলনা * 
(১২) 
দেখে হালি পায়, ভাঁলতের জয় 
শ্বাইলেন কবি,-নবৌত্লাহ ময়; 
না ফুরাতে গান পশ্ডর সমান 
আবার নরকে নিলেন আঁশুয় | 
ওরে ব্রন ! তো'দগে জিজ্ঞাস 
এরপে 7” হবে ভারতের জয় ? 
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না, 
বথা কেন কর সেস্ুখ বাসনা ? 
ইক্জরিয়েয় দাস, যেবা বার মাল, 
দেশের উদ্ধার ভার কম্ম নয় | 
€১৩) 
ওরে, পতিত্রতা বিধবা হহইয়ে, 
যেবধূপেতে থাকে ব্রন্ষচধ্য লয়ে, 


আয় সে পকার থাকি শুদ্ধাচার 
স্বত-ন্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে ।॥ 
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে 


নচিব গাইব সকলে মিলিয়ে । 
যত দিন নাহি সেই দিন আসে, 
আশার শলিত। রাঁবণের চিত। 


স্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে । 
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(১৪) 
তবে ম। জননি ! আমি হীন নর, 
তব বিশ কোটি নন্তনি ভিতর । 


কি আছে আমার যাঁর উপহার 
করিব চরণে পুরায়ে অস্তর ? 
পেয়েছি লেখনী লওগে। জননি 


পেয়েছি রমনা, ক্ষীণ যার স্বর । 
লও তুমি তাহা সাধের ভারা! 
ভাষা, চিন্তা, কাজ বুক নিয়ত 
তোমার চরণে; পবিত্র জীবনে 
করি কত সেবা, দেখুন্‌ ঈশ্বর। 
(১৫) 
আমি বড় ঃখী তাতে দুঃখ নাই, 
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই) 
নিএত কাদব কিন্ত মুছাইব, 
অপরের অ1খি এই ভিক্ষা চাই । 
সত্য ।--সন মান চাঁহেনা এ প্রাণ 
যদি কাজে আমি তবে বেঁচে যাই, 
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর, 
এই আশীর্বাদ করহে ঈশ্বর ! 
খাটতে বাচিব খাটিয়া মরিব 
এই বড় আশা, পুর্ণ কর তাই। 





পুষ্পনালা। ৯১ 
হরিষে বিষাদ । 





এই ত এলাম দেশে; কি করি এখন 
যাই কোথা, কারে ডেকে করে সম্ভাষণ ? 
এই সেই কলিকাত। + স্ুখদে নগরি ! 
বাল্যের সুহৃদ তুমি নমস্কার করি । 

এই সেই দাজপুরী + সেই ভাগীরঘী 
নাগর উদ্দেশেষ্লে ম্বদুমন্দ গতি | 

কিন্ত এত পরিবর্ত করেছে সময়, 

নেই পুরী বটে কিনা, জনমে সংশয় । 
পর্ণের কুগীর যেথা গিয়াছি দেখিয়া, 
আজি দেখা “দীধমাল। আছে দাড়'ইয়। | 
উন্নত গপসাদ শত দেখেছি বেখানে, 
আক্তি দেখ! রাজপথ; পতিতের শানে 
আজি দে'খ হাদিতেছে কুসুম-কাঁনন ; 
যেন সমুদয় পুরী প্রফুলবদন । 

কিন্ত আমি যাই কোথা ? সেই গুহে আর, 
হতভাগ) শ্ুত জারা আছে ক আমার । 
চতুর্দশ বর্ষ পরে, এ পুরী খন 

হেন বিসদৃশ ভাব করেছে ধারণ, 

তখন দেখিব কিরে প্রেয়মী আঁমার। 
€প্রেয়সী ব বলি কেন? প্রিয়া নামে তার, 
সে দিন দিয়াছি কালি জনম মতন, 

যে দিন বাকুণী-রসে হয়েছি মগন 1). 


১২ 


পু্পমালা। 


তখন দেখিব কিরে কামিনী আমার, 
পুত্র দুগি লয়ে সতখে আছে সে প্রকার! 

ভাবিতে ভাঁবিতে হেন ক্রমে পায় পায়, 
আসিল পুর্কের গৃহে ; আ নয়া তথায় 
ধীরে ধীরে করাঘাত করে বহিদ্বীরে 
“কে আছ খুলির। দ্বার লহ রে আমারে ।' 
ঘোর রবে খুলে দ্বার, যুব একজন, 
জিজ্ঞাসিল ; “কেহে তুম্ধি:হথা কি কারণ ? 
উত্তরিল হতভাগ্য কাতর হৃদয়ে, 
“অভাগী রমণী কেহ ছুগী পুক্র লয়ে, 
কিছুকাল গত হলো, ছিল এই খানে, 
কোথ।র গিমাছে তার। আছে কোন্‌ হানে? 
যুব বলে ;_হা৷ হা হলে বহুর্দিন গত, 
এ বািতে দুগী শিশু খেলিত নিয়ত, 
শুনেছি তাদের পিত। ছিল ছুরাচার ; 
মত্ত হয়ে বন্ধু ননে করিয়! প্রহার 
কোন এক গণিকারে করিল হংহার, 
ছাঁড়িয়৷ কলত্র সুত ছাড়ি পরিজন, 
দিন্ধুপ্রারে দ্বীপাস্তরে গেল দে কারণ । 
তাহার খ্বণের দায়ে বাড়ী বিকাইল, 
অপত্য কলত্র তার পথেতে ভামিল; 
গুনেছি অমুক স্থানে রহেছে এখন, / 
অন্বেষণ কর সেথা পাবে দরশন | 

যে আজ্ঞা, বহিয়! তারে বিদায় লইয়া, 
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অভাগ। বিষঞ্জ মুখে চলিল ফিরিয়া | 
পায় পায় যায়, আর ভাবে মনে মনে, 
ছি ছি আমি কোন্‌ মুখে যাঁব সে ভবনে, 
কেনন1] করিল দণ্ড জনমের তরে, 
চিরদিন থাকিতাম জলধি-উদরে, 
দেই খাঁনে এই তনু হইত পতন, 
হ'তো। না ত এ সংবাঁদ করিতে অবণ । 
কি লজ্জা ! ভুঝ্টদ্রর কুলে জনম লইয়া, 
রেখেছি কলত্র সুতে ভিখারী করিয়া, 
কিরপে দে+!ব মুখ তাহাদিগে আর, 
ঘরে ফিরে আশা হলে! যাতনা আমার | 
ধিকৃরে মদিরে ! তোরে ধিক শত বাঁর, 
যার গুণে এ ভুর্দশা আজ অভাঁগার | 
ভাবিতে ভাবিতে হেন আনিয়। পৌছিল 3 
ধীরে ধীরে করাঘাত কারতে লাগিল । 
দ্বার খুলে জিজ্ঞাঁদিল ব্বদ্ধা! এক জন, 
কে গো বাছা ! ক রে হেথা কর অন্বেষণ ?, 
তাকে শ্ত্রীপুত্রের কথ। জিজ্ঞান। করিল, 
খনিতে শুনিতে বৃদ্ধ কাদিতে লাগিল । 
বলিল +--কে ভুমি বাব! এত কাল পরে 
আনিয়। তাদের কথ জিজ্ঞাম আমারে £ 
মাতাল স্বামীর হাতে পড়ে অভাথিনী, 
রাজার সংসারে থেকে হলে! কাঙ্গালিনী ! 
্বামী দ্বীপাস্তরে গেলে, ছেলে ছুী লয়ে 
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ছিল বটে হেথ। আবি ম্বত-প্রায় হয়ে । 
বিধাত। নাধিল বাঁদ তাহার উপরে, 
অকালে সন্তান ছুগী নিল তার হরে। 
অমুক খোলার ঘরে রহেছে এখন, 
যাও বাবা সেই খানে পাবে দরশন 17 
কাণে যেন বজ্রাঘাত হইল তাহার, 
একেবারে দশদিক দেখে অন্ধকার । 
বৃদ্ধা ধার দিল কথ। বলিরহনতাহারে । 
দাড়াতে না পেরে আর পয়োন:লা ধারে 
শোকে অভিভূত হয়ে বিয়া পড়িল, 
অবিরল জলে মুখ ভাদসিতে ল।শেল। 
মনে বলে ;__হে ভুরন্তড অনন্ত সাগর ! 
স্ুরম্য নগরী কত, কত নারী নর, 
বাহু প্রনারিয়। ভুমি করেছ সদংহার, 
কেন এত দয়া সিন্ধু! পর আমার ! 
এতকাল ছিনু আমি তে'মার উদরে, 
আভাগার পাপ অস্থি গর্ডলাৎ করে, 
কেন কেন রত্্রাকর দিলে না নিস্তার, 
তা হলে 'এ বাতন। থাকিত ন। আর। 
হায় রে ছিলাম যবে জলধি উদরে, 
দেখেছি কত যে বজ্র মস্তক উপরে, 
দে অনলে কত তরু গেল দ্ধ হয়ে, 
কেন ভার এক খণ্ড এ পাপ হৃদয়ে, 
ন1 পড়িল, তা হলে যে হইত নিস্তার, 
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তা হলে যে এ যাতন। খাকিত না আর । 
যোঁগেন, স্থুরেন, বাপ গেলি রে কোথায়, 
কার কাছে রেখে গেলি অভাগিনী মায় । 
বহুকাল পরে পিতা আসিয়াছে ঘরে, 
এস এস দুই দিকে ঝোঁল গল! ধরে । 
সোহাগেতে বাবা বলে আনিতে যখন, 
অপমান করে ফেলে দিতাম তখন, 

তাই কি মর্নে্টী ছুঃখে গেলে পলাইয়া, 
এনে দেখ নেই পিতা এসেছে কিরিয়া । 
এস আমি পায়ে ধরে মাজ্জন। চাহিব, 
কাঁছে এলে অপমান আর ন1 করিব । 
আঁর যে আমার নাই কেহ এ সংসারে, 
কোঁথা ফেলে শ্েছ বল অভান্দী মাতারে । 
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে উঠিল আবার ! 
কাতর- চরণে পুন হয় আগুপার । 

ঙ্চুন্য শুন্য নেত্রে হেরে পাগলের পায়; 
শ্শ্রু, কেশ, পরিচ্ছদ ধুষর ধুলায় | 
এদিকে দিবস শেষ ডুবু ডূবু রবি, 
আ'খি-মুদু-মুদু ষেন প্রক্কৃতির ছবি । 
অভাগার চক্ষে যেন ঘুরিছে সংসার, 

ভো। ভে। রব কাঁণে যেন শুনে অনিবার | 
সার! দিন অনাহারে উঠেনা চরণ, 
প্রতিপদে ঢলে যেন পড়ে অনুক্ষণ ! 
অবশেষে দেই গৃহে আসিয়া পৌছিল, 
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ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল। - 
কে আছ সত্বর এস কবাট ঘুচাঁও, 
দাড়াতে পারি না৷ আর ছার খুলে দাও, 
ছার খোলে দ্বার খোলে! কর জল দান, 
ভূষ্ায় হৃদয় ফাটে বাহিরায় প্রাণ ! 
ভ্রমিয়া চরণ বৃ হয়েছে কাতর ; 
দুরু দুরু কাঁপে উরু সর্ব কলেবর ॥ 
দয়া। করে ত্বরা করে কবাট ধুচাও, 
যায় যায় যায় প্রাণ জল বিন্দু দাও |” 
গৃহ হতে দীন স্বরে, “কে তুমি” বলিয়া, 
একজন বহির্ধীর খুলিল আ সয়] । 
ভুঃখিত কপাট যেন কাঁদি উদঘাটিল, 
বি বশীর্ণ। এক নারী দেখ। দিল । 
যেমন মেধের পাশে ডোবে শশধর, 
সেরূপ লাবথ্য তার সহজ সুন্দর, 
"মলিনত মেঘে যেন আছে আচ্ছাদিয়1। 
ত মলিন বাস, আহ। ! সম্বরিয়া, 
কেমনে বা রাখে লজ্জা বিধুরা কামিনী ! 
কাতির নয়নযুগ, দিবস যাঁমিনী, 
'বরষিয়ে অশ্রধারা, পাগলিনী গায়, 
চারি ধারে রুক্ষ কেশ উড়ির। বেড়ায় । 
অভাগ। দেখিল যবে দেই অভা!গিনী, 
সেই অভাগিনী তার সরল কামিনী । 
আর তারে নিবারিয়ে রাখে কোন্‌ জন, 
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আর তার শোক সিন্ধু কে রোধে তখন ! 
ভুকরে আচ্ছাদি মুখ হাহাকার করে, 
উঠিল কীদিয়া; বলে ;--এত লঙ্ করে, 
আছ কিরে এত কাল পামরের তরে ? 
পাপীর ছুঃখের ভাগী করিতে তোমায়, 
রেখেছে শমন কি রে আজিও ধরায় ?' 
বলিতে বলিতে রুদ্ধ হইল বচন, 
করিতে লার্শিঈ শুধু ফুলিয়া রোদন । 

এ ভাঁব দেখিয়া তার জড়ভাঁব ধরে, 
রহিল অবল'খ্মুক ক্ষণকাল তরে | 
অবশেষে অন্"নে বুঝিল গরকার ! 
শোকে অভিভূতা হয়ে পারিল না আর 
ভাঙ্গিতে মনের কথাঃ ঘে'ন ভ- ধরি, 
অন্তরে বহিল তার শোকেন লহরী । 
তখনি মুচ্ছিতা হয়ে পড়ে ধরাতিলে । 

ন। পড়িতে অদ্ধ-পথে ধরে বাহু বলে, 
অভাগা তুলিল তারে আপন হৃদয়ে, 
বসনে ব্যজন করে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে । 
মালু খালু কেশ-পাশ পড়িল ঝুলিয়। ; 
নয়নের জল তার ক্রমে গও্ড দিয়া, 

ধীরে ধীরে অভাগ্ার হৃদয়ে বহিল ; 
বনন অঞ্চল মরি খনিয়। পড়িল | 
ডাকিয়া অভাগ। তবে বলে কতক্ষণে । 
উঠ উঠ শশিসুখি ! ও চাঁরু নয়নে । 


১৮ 


. পুশ্পমালা। 


পামরের দিকে পরিয়ে ! চাও একবার । 
হরেছে দুরন্ত কল সকল আমার £ 

অনময়ে অভাগারে করিতে সাস্ত'ন 

এক] তুমি মাত্র আছ হৃদয়ের ধন ! 

বহু দিন পরে প্রিয়ে! আনিয়াছি ঘরে, 
উঠ উঠ চারু হাসি মাখি বিশ্বাধরে 
জিজ্ঞান কোথায় ছিনু, ছিনু বা কেমন, 
পুন ইন্দীবর আখি কর উন্মুই্টনান | 

স্বামী হয়ে বে বাতিন। দিয়াছি তোমায় 
ভোলে! তাহা, আজ ক্ষমা কর লো আমায়। 
কাঁদিবার তরে ফিরে এদেছি আবার, 

উঠ উঠ উভে মিলি কাঁদি একবার ॥ 
ডাকের উপর ডাঁক 'অভাগ। ডাকিল, 
তথাপি রমণী তার নীরবে রহিল 

উঠিল না» উঠিবে কি, এত দিন পরে, 
সৃত্য তারে দুঃখী বলে নিল কোলে কোরে, 
হরিষে বিষাদ আজ দেখা স্বামী ননে, 

ন] ফুটিতে ভাঁষ। তার মিলাল বদনে । 
জীবন প্রদীপ মরি সহসা নিবিল, 

এ সংসার অন্ধকারে অভাগা রহিল । 


পাখী। 


(নির্জন উদ্যানে লিখিত ) 


(১) 
কত ডাক ভাকিবি রে পাখি ! 
সুখের ভাগাঁর তোর অক্ষয় কি? গাঁণে মোর 
স্বর-সুধাক্িকত দিবি মাখি ? 
ডেকে ডেকে হলে সারা তবুবর্ষ স্বর ধারা 
কি আনন্দ ! ফুরাল না ডাকি । 
তরু কুর্জে বসে মনের হরষে 
করিতেছ গান জুড়াইল প্রাণ ; 
ইচ্ছা রে বিহঙ্গ তোর বনে থাকি । 
সংসার যাঁতন। আর ত সহেনা 
উড়িয়া পলাঁই ধন জন রাখি । 
(২) 
ষাই উড়ে পাখি তোর দেশে ! 
আনন্দে মিলিয়া সবে খান করি কলরবে। 
দেখে আস ম্বদেশ বিদেশে । 
তোর জনে প্রিয় পাখি! ভূধর সাগর দেখি 
বনে বনে গাই রে ভলাসে। 
খে শোকে ভরা এইপাপধরা 
ইহাতে চর দিব না কখন, 
উড়িয়। বেড়াই আকাশে আকাশে । 


১, 


পুশ্পমালা। 


যতেক বিহঙ্গে মিলে এক সঙ্গে 
সুখের তরঙ্গে যাই সুধু ভেসে! 
(৩) 
তব কণ্ঠ সুধার ভাগার ! 
ক্ষুদ্র কে পাখী তোর কিআশ্রর্য এত জোর 
বন পূর্ণ সু্বরে তোমার ! 
রে বিহঙ্গ আমি নর বুদ্ধি বলে শ্রেষ্ঠতর 
এত শক্তি নাই রে জার ! 


তোমার উতদাহ আনন্দ প্রবাহ ! 
দেখে ভাবি মনে ধিকৃ এ জীবনে 
নর জন্মে ধিক ধিক রে সংপাঁর ! 
পাখীক্ষুদ্র পর!ণী তারে শ্রেষ্ঠ মানি ! 
স্বদেশে বিদেশে সদানন্দ যার! 
(৪) 
বল শুনি কি কারণে ডাক! 
কাহার সম্তোষ তরে এমন মোহন স্বরে 
বন-কুঞ্জ আনন্দেতে মাখ ? 


প্রেমে মুগ্ধ হয়েকি রে!  প্রেম-পাত্রী বিহগীরে 
স্বর সুধা! দানে তুই রাখ ? 


বল কার তরে এ হেন সুশ্বরে 

গাও প্রতিদিন কভু নও ক্ষীণ, 
এসে দেখা দেও যেখানেই থাক। 

ভবে কি আমার হৃদয়ের ভার, 


ঘুচাবার তরে এই ব্রত রাখ ? 


পুষ্পমালা ৯ 


(৫) 
নর ভাগ্য তুমিত বুঝ না ! 
কি ছুঃখেতে তার প্রাণ দিবানিশি থাকে ল্লান ! 
ক্ষুদ্র পাখি ! তুমি ত জান না । 
ভুমিষদি হতে নর থাকিত ন৷ এ সুন্বর, 
বুঝিতে রে গভীর বেদন! ! 


কারে বলে পাপ কি যে অনুতাপ 

কভুকি ন্বপনেঞ দেখেছ জীবনে ? 
তবে রে বিহঙ্গ ! নরের যাতনা, 

নরের ভাবনা নরের লাঞ্ুনা, 


কিন্ূপেতে তুমি বুঝিবে বল না? 
(৬) 
ওরে পাঁখি ! ডাক্‌ ভাক্‌ ডাক! 
কোথা তোর নহচরী ডেকে আন্‌ ত্বরা করি 
ছুই কণ্ঠে আোত বহে যাকৃ। 
শুনিয়া শুনিয়। যাই রে ডূবিয়! 
পাঁনরি যাতন। ; ভবের লাঞ্ন। 
ক্ষণ কাল তরে দূরে পড়ে থাকৃ। 
ওই নধুধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি 
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাকৃ । 
(৭) 
সত্য পাখি ! বড় হিংসা হয়। 
বড় ইচ্ছা মনে মনে এ ভব গহন বনে 
থাকি সদ গফুলতা-ময় । 


২২ 


পুঙ্সমালা। 


কেবল প্রেমের কথা প্রচারি রে যথা তথা 
বিভু-প্রেমে জুড়াঁয়ে হৃদয় ! 


লোকের বিদ্বেষ দারিত্র্যের ক্লেশ 
যাই সব ভূলে, পাঁখ৷ ছুগী তুলে 
গাইয়া বেড়াই বিশ্বরাজ্য-ময় | 
সু্বর তোমার হোক রে আমার 
তোর সম পাখী হোক্‌ রে হৃদয় । 
ভিড 


পাখি ! তোর ছুদিনের প্রাণ ! 
দুচারি বংসর তরে থাকিবি রে এ সংসারে । 
তরু-কুঞ্জে করিবি রে গান ১ 
এক দ্িনহলে ভোর মধুর সুস্বর তোর; 
আর পাখী শুনিবে না এ কাণ ! 
কিন্ত রে ! বিহঙ্গ জীবন-তরঙ্গ 
বহু দিন আর রহিবে আমার, 
তবে রে নংগ্রাম হবে অবসান । 
আধার জগতে, আঁর ভবিষ্যতে 
হতে অগ্রনর চাহে ন৷ যে প্রাণ ! 
(৯) 
পাখি! তোর নাহি কোন আশ! ! 
কোন নাধ নাহি মনে, তাই ত রে বনে বনে 
করিতেছ আনন্দ প্রকাশ । 
নিরাশ! ষাতন! ঘোর এ ক্ষুদ্র জনমে তোর 
হলোনা ত. তাই রে উল্লাস ! 


পুষ্পমালা | ২৩ 


প্রিয় আশ! যত ক্রমে ক্রমে হত, 
এক দুই করে সব গেল সরে, 

তাই রে বিহঙ্গ 2 বাঁড়িয়াছে ত্রান ! 
আরে। কিব। হয় আরে। কিব। হয় ! 


এই ভেবে পাখি ! বাঁড়িছে হতাশ । 
(১০) 


শিশু কালে ছিন্ু তোর মত । 

হেখথ। যাঁব লেখা যাব এমন তেমন হব 
বলে আশা। করিতাম কত; 

কিন্তু কি ছুর্ল প্রাণ পাই নাই বে সন্ধান, 
প্রতি পদে তাই আশা। হত ! 

বাল্যের স্বপন গিয়াছে এখন, 

আর অহঙ্কার নাই রে আমার, 
বুবিয়াছি বেশ মোর মূল্য কত। 

খাঁটিতে বাঁচি খাঁটিয়! মরিব 
এই আশ এবে প্রাণেতে উদিত | 

(১১) 

ওরে পাখি ! ভাক্‌ ভাক্‌ ভাক্‌ ! 

কোথা তোর সহচরী ডেকে আন্‌ ত্বরা করি 
দুই কণ্ঠে আোত বহে যাকৃ 1 - 

শুনিয়! গুনিয়। যাইরে ডুবিয়া । 

পাপরি যাতনা, ভবের লাঞ্ছন। 
ক্মুণকাল তরে ঘূরে পড়ে থাক । 


ত্সু 


পুস্পমাল।। 


ওই মধু ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি, 
যে শ্বর শুনিয়া তরুরা অবাকৃ। 
(১২) 
তোর ডাকে জাগে বনবাকী, 
সাধ্য যদি থাকে তোর কণ্ঠেযদ্দি থাকে জোর 
ডাক্‌ তবে সুম্বর প্রকাশি ! 
উৎসাহে বল হয়ে ডাক গিয়ে লোকালয়ে 


উঠ জাগ হে ভারতঝুনসি 
নিজ্জন কাননে আপনার মনে 
কি হবে ভাকিলে ? কি হবে শুনিলে 
এক এই স্বর ?_ ইচ্ছা দেশ-বাঁলি 
শুনুক সকলে ; ইর্ছা দলে বলে 
উঠুক দকলে নয়ন বিকাশি ! 


(১৩) 
আরো বলি শোন রে বিহঙ্গ ! 
শুনি কেহ পুরাকাঁলে আপন সঙ্গীত বলে 
পেয়েছিল স্ৃত প্রিয়া নঙ্গ | * 
তোমার মধুর গাঁনে মৃতের অনাঁড় প্রাণে 
বহে কিরে জীবন-তরঙ্গ? 
তাহ। যদ্দি হয় ছাঁড় লোকালয়, 
অতীত আধারে গ্িয়! শ্বর-ধারে 





বেত! 


*এরূপ কথিত আঁছে যে, অর্ষিয়স্‌ নামক এক জন গ্রীক সংগীত 
সংগাভের গুণে মালয় হইতে মৃত পত্থীকে ফিরাইয়া! আনি্বা- 


ছিলেন । 


পুপমালী। " হক 


পূর্ব পিতৃদেব কর নিদ্রাভঙ্গ ; 
আন জাগাইয়া পুজিরে দেখিয়া 
হই রে উন্নত পেয়ে সাধু-সঙগ । 

€৬১৪) 

ওরে পাখি ! ভাক্‌ ডাক ডাক্‌ 

কোথ। তোর সহচরী ডেকে আন ত্বর! করি 
দুই কণ্ঠে আোত বহে যাঁকৃ। 
শুনিয়। শুনিয়া যাঁইরে ডুবিয়া, 
পাসরি যাতনা ; ভবের লাঙ্গন। 
ক্ষণ কাল তরে দূরে পড়ে থাক্‌ । 
ওই মধুধ্বনি কর্ণপাতি শুনি, 
যেত্বর শুনিয়া তরুরা অবাক । . 





প্রকত সাহস। 


(১) 
দীপ কি উজ্জ্বল রূপ-শোভা৷ ধরে, 
গভীর রজনী না ঘেরিলে তারে £ 
নব জলধনরে বিজলী বিহরে 
শারদ আকাশে কেন না প্রকাশে ? 
সুনীল নিকষ বিনা হ্ব্ণ মর়ে। 
সেইরূপ কিরে মাঁনব জীবন 


১০ 


৬ 


পুষ্পমালা । 


কভু শোভ। পায়, যদি নাহি তায়, 
ঘোর অমানিশি একেবারে প্রানি 
গভীর আধারে করে বিনর্জন ? 
তবে ত পৌরুষ জাগে রে অন্তরে । 
(২) 
সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত, 
কে চায় কেচায় থাকিতে নিয়ত ! 
নারীর রুধিরে জন্ম বলে ।ক রে 
নারীর সমান হব ক্ষীণ-প্রাণ ? 
সংসার তঙ্জনে হব অভিভূত ? 
ধিক দে জড়তা, ধিক্‌ সে বাননা ! 
বীর দর্পে ভরা, ওই দেখ ধরা, 
কি সে ছুঃখ যার, হেন গুকু ভার, 
ঈশ্বরের নামে যাহ! সহিব ন। ? 
যার ভারে শক্তি একেবারে হত $ 
(৩) 
বত বার পড়ে,উঠে তত বার, 
বীর-মন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার ! 
নরের নরন্ব পশুহ দেবতু, 
এ সংগ্াম বিনা নর দেব কিন 
কে আর প্রকাশে ?_ রক্তআোতে যার 
বক্ষঃস্থল ভালে, কিন্ত তবু প্রাণ 
কভু লান নয়, শুভ ইচ্ছাঁময় ! 
যার খরতর শরে জর জর, 


পুষ্পমালা ! ২৭ 


তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান 
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার ! 
(৪) 
আয় তবে আয় ঘোর দরিদ্রত। ! 
রুধির-শোষিণী পৈতৃক দেবত। ! 
আঁয় বজ্রধ্বনি! আর কালফণি ! 
নর-শক্র যারা আয় সবে তোরা, 
ঘের চারিদিকে করিয়ে জনতা । 
জীবন আকাশ, বিপদ ছুর্দিনে 
ঘেরিয়। আমার হোক্‌ অন্ধকার ; 
সব কষ্ট নয়ে,র রবস্থির হয়ে; 
কে পায় পৌরুষ ছুঃখ কষ্ট বিনে ? 
ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা ? 
(৫ ) 
তবে সুছি অশ্রু উঠয়। দাঁড়াই ! 
যা হবার হলো। এ জনম গেল 
বিষম সংগ্রামে তাতে ভুঃখ নাই । 
রক্ত-বিন্দু হতে শুনি এ জগ্যতে 
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার! 
জীবন অংগ্রামে ভারতের নামে 
যত রক্ত-বিন্ছু পড়িল এবার, 
শত পুক্র হবে বীর অবতার ! 
ভারত আধার ভারতের ভার 
ঘুচাইবে তারা ;-__-ভেবে মরে যাই। 


চৈতন্যের অন্যাম। 


চৈতন্যের জীবন চরিতে দেখা যায় যে, নবদীপবাঁপী জগন্নাথ 
মিশ্রের ছুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ কনিষ্ঠের নাম 
 চৈতন্ত। বিশ্ববর্প পূর্বেই সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্য ?গ 
করেন। তদবধি পাছে চৈতন্তও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পদৰীর অন্নু সর 
করেন, বলিয়া পুক্র-বংসলা শচী সর্ধর্ধাই উতকষ্টিত থাঁকিতেন। 
ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জর্কসন্যযাসী গঙ্গাতীরে উপস্থিত 
হন, চৈতত্ত গোপনে তীহার নিকট সঙ্প্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক হরিনাম প্রচারার্থ দেশ ভ্রমণে নির্গত হন । 
শচী আদর করিয়! চৈতগ্তকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। 
(১) 

আজ শচী মাতা কেন চমকিলে ? 

ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বমিলে? 

লু্ঠিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে 

দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ? 

(২) 

বউ মা! বউমা! ঘুগাঁওনা আর ! 

উঠ অভাগিনি! দেখ একবার) 

প্রাথের নিমাই বুঝি ঘরে নাহি। 

বুঝিবা পলাল করি অন্ধকার ! 

88) 
তাই বটে হায়! বু একাঁকিনী 
রয়েছে নিদ্রিত নরলা কামিনী; 


পুষ্পমালা । ২৯ 


শূন্য পড়ি ঘর কোথা গাণেশ্বর ! 
গেছে গেছে করে উঠে বিনোদিনী । 


(৪) 
সেকিবলবউ! ওম! নেকি কথ! ! 
হ! মোর নিমাই পলাইল কোথা ! 
পাগলিনী প্রায়, দ্বারে গিয়। হায় 
নাম ধরে কতু ডাঁকিলেন মাতা ! 

(৫) 
ডাঁকেন জননী নিমাই ! নিমাই ! 
প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই; 
ডাকিছেন যত শোক-সিন্ধু তত 
উথলিয়া উঠে; কোথারে নিমাই ! 
(৬) 
গভীর নিশীথে দূর গ্রামাস্তরে, 
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে; 
ভাবেন জননী আসে গুণমণি 
ডাকেন উতৎ্লাহে হরিষ অন্তরে | 


(৭) 


নিমাই ! নিমাই! হা মাতা! সরলে, 
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে; 
কাদ মু জননি ৃ সার গুণমণি 
আধারে লুকাঁয়ে ওই গেল চলে । . 


পুষ্পমালা 


(৮) 
ওই গেল চলে পাগলের প্রায়, 
জান না ত মাত। কে তারে লওয়ায় ! 
উন্নত আকাশে খধুপ ক্* প্রকাশে 
আপনার বেগে দেকি দেখা যায়? 
(৯) 
প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে, 
আর তারে হেথা কেব। রখ ধরে ? 
তাই মহ! বেগে যায় অনুরাগে, 
পাপী জগতের -*রিত্রাণ তরে। 
(১০) 
ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে 
পার কি রাখিতে আপন আগারে"? 
যে কাজ নাধিতে আসা অবনীতে 
নিলেন ঈশ্বর পে কাজে তাহারে । 
(১১) 
নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই, 
আজি মেহইল পাপীদের ভাই । 
জগতের তরে সে যেপ্রাণ ধরে, 
বুঝিলে না মাতা কাদিতেছ তাই । 
(১২) 
শচী মাতা কাদে ঘর ফেটে যায়, 
বিঞ্ু-প্রিয়। দ্বারে পুতলীর প্রায়, 
*থধুপ-_ হাওয়াই । 


পুর্পমালা। ৃ ৩১ 


দাতায়ে ললনা, বিষগ্র-বদন' 
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পাঁয়। 
(১৩) 

কেঁদন। লেখনি ! কর রেঃবর্ণনা, 

ন্মেহময়ী মার যে ঘোর যাতনা । 

শোকে অভিস্ভূতত ধড় ফড় কত 

করিছেন মাতা হারায়ে চেতনা ! 
্্‌ ১৪) 

বধু নিজ নুখ মুছিছে অঞ্চলে, 

আর হন্তে ঠেলে মাণে। মােো। বলে; 

শোকের সাগরে দুগী নারী মরে 

উঠ পশুতিবাসি ! উঠগে। সকলে । 


(১৫) 


কেঁদনা লেখনি ! পেওনারে ভয়, 

লোকেত বলিবে নিমাই নির্দয়, 

তুমি কি জানিবে তুমি কি বুঝিবে 

আমিত জানি না কিসেকি যে হয়। 
(১৬) 


রজনী পোহাল, দিক্‌ প্রকাশিল, 
শচীর ক্রন্দন গগ্থণে উঠিল, 

উঠি গ্রতিবাসী ত্বরা করি আঙি 
কিহইল বলি দ্বারেতে ভাকিল। 


৩২ 


পুস্পমালা। ॥ 


(১৭) 
ঘরে আসি দেখে দে ঘর আঁধার ! 
নে প্রসন্ন মুখ সেথ। নাহি আর ! 
শিরে কর দিরে, পড়িল বিয়ে 
“হায় কি হইল! মুখেতে সবার । 
(১৮) 
এ দিকতে গোর নি বেগে ধায়, 
কেশব ভারতী আছেন যথায় | 
হরি-গুণ গানকরি পথে বান, 
প্রেমের সাগর 'উ্লিয় যায়। 
(১৯) 


নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় থা? 
নিজ মনে গোরা চলিরাহে তথা; 


পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ 

আর বার ভাঁবে জননীর কথা । 
(২০) 

বলেন সঘনে কৌোথ। দয়াময় ! 

রহিল। জননী করো যাহা হয় ; 

আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে 

এদেহে জীবন বত কাল রয় । 
(২১) 

নির্মল প্রকুতি নরল। বুবতী 


ঘরে আছে জায়। পতিত্রতা সতী 


পুশ্পমাল। ও ৩৩ 


তারে দয়া করি তবে দেখ হরি ! 


করে। করে নাথ ! তাহার সঞ্চাতি 
(২২) 

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি ! 

ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি | 

হরি সংকীর্তনে তোম। ছুই জনে 


জ্কুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি । 
(২৩) 

প্রিয় হরি নাম, ঘুষিব বিদেশে, 

দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে; 

নিজে পায়ে ধরি ভজাইব হরি; 

হরিনামে পাপী ঘুচাঁইবে ক্লেশে । 
(২৪) 

এত বলি গোর। নদে ছাঁড়ি যায়ঃ 

নদে পুরী শোকে করে হায় হায়! 

কারে কি যেকর, জান হে ঈশ্বর ! 

দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধি-প্রায় | 


মাতৃ-দর্শন। 


এইরূপ কথিত আঁছে যে, যখন চৈতন্ত সন্ন্যাস অবলন্থন করিয়া 
বৃদ্ধাবন যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাহাকে শীস্তি- 
পুরে অদ্বৈতীচার্র্যের ভবনে লইয়া যান। সেখানে পুত্রশোকাকুল! 
শচীদেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। নিম্ন 
লিখিত কবিতাটা সেই ঘটন! অবলম্বন করিয়া লিখিত । 
(১) 

“ওগো শোঁন শচী শোন গে অআবণে, 

তোর গোরা নাকি ফিরে আসে ঘরে 1, 

শুনে চমকিত প্রাণ গ্ফুল্লিত, 

আপাদ মস্তক অহনা কম্পিত ! 

ভূমিকম্প যেন হুনা অন্তরে ! 

রহিল সংসার অংসারের কাজ । 

প্রিয় প্র।তবাসি কি শুনালি আজ ! 

শুক মর্ভূমে আজ দয়! করে, 

নিদবের ধারা আনিলি কেমনে । 

২ 

বড় সাধ মনে সে ভাব বর্ণিব। 

আর আয় তৰে সাধের কল্পনা ! 

আয় গো! ভারতি ! আজ মোর প্রতি 

বিশেষ করুণা কর ক্র সতি! 

ক্ষপ্র কিমহতৎ কবি যত জনা 


পুষ্পমাঁলা । 


স্বদেশে বিদেশে যুগ যুগাস্তরে 
জন্মেছঃ সকলে, আজ দয়। করে 
দেহ পদছায়াী, পুরাঁয়ে বামনা 
শচী মার সেই বেদন। চিত্রিব। 
(৩) 
অন্তে ডাকি কেন কোঁথ! গে! জননি ! 
এস মা আমার জনম-ছুখিন্‌ ! 
মায়ের বেদনা অন্ধটে তে; জানে না, 
সম্ভানের মায়া অন্তে তা বোঝে না 
তুমি মা আমার ন্েহ-কলোলিনি! 
সম্কানের প্রাণে এস একবার, 
এ হস্তের হ্ুষ্টি  শোণিতে তোমার, 
তব পদার্পণে  পুত্রপাঁগলিনি ! 
জাঁগিবে হৃদয়ে নাচিবে লেখনী | 
(৪) 
যে হস্তের শি শোণিতে তোমার, 
দুআজ সে চিন্তিত বড় গুরু-ভারে ; 
ষং না ভারতী, কবির শকতি, 
চাই ন। কল্পনা, সন্তানের গতি 
দেহ পদ-ছাঁয়! দেখাই সবারে, 
পুত্র হার। শচী বিষাদেক্্ররিয়ে 
নদে পুরী মাঝে কিরূপে পড়িয়ে । 
আজ সেই চিত্র দেখাই বারে, 
দেখাই জননি 1! প্রসাদে তোমার ! 


পুঙ্পমাল1। 


€€ ) 


সংমারজনী হাতে গৃহ কাজে রস্ত, 
রয়েছেন শচী আপনার মনে ; 
দীন হীন বেশ রুক্ষ রুক্ষ কেশ 
বিষ বদনে নাহি সুখ লেশ, 
জািয়া, কাদিয়ী, কালি ছুনয়নে 
তিল তিল করে যেন দিন দিন 
মরিছেন মাতা ,গণিছেন দিন, 
কবে ম্ৃৃত্যু আমি এ কারাঁভবনে, 
ঘুচাইবে তার শোক ছুঃখ যত । 


(৬) 
দংমাজনী হাতে গুহ কাজে রত, 
হেন কালে কথা প্রবেশিল কাণে, 
পড়িল মাঁজনী, দীড়ায়ে জননী, 
ইচ্ছা শত কর্ণ পেলে পুন গুনি ! 
কি শুনালি কথ আজ মোর প্রাণে 
এ অস্থৃত ছড়া কে আনিয়। দিল ! 
শচী ছুঃখী বলে আজ কে চাহিল ! 
প্রিয় প্রতিবানী বল. কোন্‌ স্থানে 
শুনে এলি কঙ্ছী' বপনের মত ! 

23 
ওই বিষু্প্রিয়! রন্ধন-আগারে 
নিজ কাজে রত বিরস হৃদয়ে ; 


প্ুষ্পমাল!। 


প্রফুল্ল নলিনী সমান ললনা, 

ফুটিতে ফুটিতে ফুটিতে পেলে না; 

দলে দলে যেন যায় লান হয়ে ! 

হৃদয়-শ্মশানে চিতাগ্রির মত 

এক মাত্র শিখ! জ্বলিছে নিয়ত, 

আহা সেও যেন আছে পথ চেঙ়ে 

কবে কাল আনি নিবাবে তাহারে ! 
৬ (৮) 

এই কথ যেই প্রবেশিল কাণে, 

সমগ্র দয় চমকি উঠিল । 

শুনিতে শুনিতে যেন পুথিবীতে 

আর নাই সতী ;£ আবার শুনিতে 

ব্যাকুল হুদয়ে শ্রবণ পাতিল 

বল. প্রতিবাসী আর বার বল, 

শুকায়েছে প্রাণ, পেয়ে শাস্তি জল, 

বাঁডুক আবার; কে আক্ষ রোপিল 

স্কৃত আশ।লতা পুন তার প্রাণে 


৯ 


আসিলাম শুনি আজ গঙ্গাতীরে, 

শান্তিপুরে নাকি তোদের নিমাই 

আচাধ্যের ঘরে এসে বাষ কনে । 

শিষ্যঞণ ধায় দেখিবার তরে | 

তোদের দুর্দশা দেখে মরে যাই? 
৪ 


পুষ্পমাল। 


তাই বলি শ.চ ! বউ মাকে লয়ে, 

আয় সবে যাই, আমিগে দেখিয়ে? 

দেখে চাদ মুখ নয়ন ভুড়াই ! 

আহ পাবি ঞপাঁণ এ সৃত-শরীরে ॥ 

১০. 

ওগো প্রতিবামি ! তোর ওই মুখে 

হোক্‌ পুষ্পরৃষ্টি ! তাও নাকি হয় ! 

নিমাই আমার আসিঙ্ে আবার, 

ৰল প্রতিবাঁদি বল শতবার ! 

বউমা ! বউমা ! আয় মা» হৃদয় 

ভরে দেখে আজ ও চাদ বদন ! 

মরমে মরিয়ে আছ বাছ। ধন ! 

মা তোর সৌভাগ্য আবার উদয় ! 

এস শুনে যাও শুনে ভাস সুখে | 
(১১) 

করিলেন শচী যাবার মন্ত্রণা ঃ 

বাল বৃদ্ধ নারী পাড়ার নকলে ; 

নে বার্তা শ্রবণে, আনন্দিত মনে, 

চলিল সবাই গৌর রশনে ; 

আহা ! পথে তার কত কথ বলে 

নদীয়াতে ছিল যত শিষ্যগণ 

নকলে সংবার্দে আনন্দিত মন । 

যায় নদেবাপী ওই দলে দলে; 

গ্ুবল সংঘড়ে ধায় শত জন । 


সুস্পমালা | 


(১২) 
হেথ। শান্ডিপুর করে টল মল, 
কে এপ্রসেছে বলে ঘোর গণ্ডগোল, 
খাজারে বাজারে কথ পরস্পর়ে, 
কে নাকি এসেছে আঁচার্যযের ঘরে, 
হরিনাম শুনি সে হয় পাগোল । 
পাপী তাপী বাঁধু বারে কাঁছে পায়, 
ধর হরি-ঞ্সেঞ্জ বলে যাছে তায়; 
বিপুল জনত1 ঘোরতর রোল 
চল. দেখে আসি চল. সবে চল. । 
(১৩). 
যে দেখিতে আসে দেই দুলে ধায় । 
হেন হরিনাম কভু শুনি নাই ! . 
এ নব বয়সে কৌপীন বসনে 
ঢেকেছে শরীর ! এই কি নিমাই ! 
মরি মরি শচি তোর ছুঃখে মরি !. 
এ নিধি হারায়ে কিসে প্রাণ ধরি 
আছিস জগতে ! চলগণে। সুধাই, 
ছুখনী মাতারে কেন সে ভাঁসায় । 
(১৪) 
নিত্য নবোৎসব, টলে শাস্তিপুর, 
উল টল বঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে ; 
যে ষেখানে ছিল সকলে আসিল; 
মনোহর কান্তি-নেহারি ুলিল, . 
শুধু কান্তি নয় সেমুখের বোলে, 


৩৪ 


পুষ্পমালা । 


যুড়ায় শরীর, যুড়ায় হৃদয় ॥ 
শান্তিপুর বেন গাফুলতাময় ! 
আনন্দ তরঙ্গে যেন পুরী দোলে, 
হরি মে দেশ হলে! ভরপুর ॥ 

€ ১৫) 
হেনকালে শচী দরশন দিলা, 
জ্বীচৈতন্য শুনি, মাতার চরণে 
লুটায়ে শরীর নয়নের ম্্ীর 
ফেলেন শ্ীপদে ! তুমি না সুধীর £ 
কে আছে সুধীর এ তিন ভুবনে, 
দীন হীন বেশে আিলে জননী, 
দুই চক্ষে ধারা বহে না অমনি ? 
তাই আজ গোর! ধরিয়। চরণে, 
স্বেহময়ি ! বলে কতই কাঁদিল। ॥ 

(১৬) 
কেঁদনা লেখনি ! বল রে সবারে 
শচী মাত। তারে কি কথ বলিল 
বুঝি কটু কথ। বলিলেন মাতা ? 
নানা ! সেই মুখ বক্ষ রুক্ষ কথা 
কখনে। জাঁনে না ৮ _ কেবল কাদ্দিল 
পুজ-মুখ খানি হদয়েতে ধরে, 
কাদিলেন মাতা সুধু আর্তম্বরে, 
আহ। মার মুখ ভাদে অশ্রধারে । 


পুষ্পমালা। | ৪২ 


(১৭) 
বাবা রে আমার প্রাণের নিমাই ! 
অভাগী শচীর প্রাণের রতন ! 
সোণার শরীরে কেন এ প্রকারে 
মাখায়েছ ছাই ৮ বল মামি কিরে 
কোঁন অপরাধ করিছি কখন ? 
যদি করে থাকি পাঞলিনী বলে 
প্রাণের ন্থি্ভাই ! সব যাও ভুলে ! 
দয়ার ঠাকুর বলে সর্ব জন, 
মার গুতি কেন দয়। মায়া নাই ! 
(১৮) 
পে সুন্দর কেশ কেটে কোন প্রাণে, 
মুড়ায়েছ মাথা ভিখারীর মত ? 
তোর কি জননী মরেছে এখনি ! 
তাই এই দশ। করেছ বাঁছনি ? 
আজে। মরি নাই, আরো! কষ্ট কত 
না জাঁনি যে আছে এ পোড়া কপালে ! 
এক মাত্র ধন তাঁও গেল ফেলে, 
বল.রে নিমাই ভোর মার মত 
জনম ছুখিনী আছে কোন্‌ স্থানে ? 
(১৯) 
পাগলিনী হয়ে কভু বা জননী 
চাদমুখ ভুলে দেখেন কাঁদিয়ে, 
ভামি অশ্নীরে কভু ধীরে ধীরে 


৪২. 


পুর্পমালা 1 


আশীর্বাদ হস্ত বুলান শরীরে, 
কি করেন তারে পান ন। ভাবিয়ে । 
এ দৃশ্যের মত কি সুন্দর আছে £ 
কোঁন্‌ ছবি লাগে এ ছবির কাছে ? 
বর্ণিব কি, চক্ষু গেল বে ভালিয়ে, 
শোকে অভিভূত চলে না লেখনী । 
(২৭) 
বলেন চৈতন্য ওম। উন্মান্রিনী ! 
আর কেন মারা আমার উপরে ! 
তব অপরাধে, মনের বিষাদে, 
লইনি সন্ন্যাস; সদা প্রাণ কাছে 
জগতের দীন ছুঃখীদের তরে, 
তাই মা ছেড়েছি সাধের সংসার, 
তাই মা নিমাই সন্ন্যাসী তোমার, 
প্রাণ যদি যায় পাপীদের তরে, 
যাক আশীব্ৰণদ কর ম। জননি ! 
(২১) 
পাপীদের তরে কাদিয়াছে প্রাণ 
পাপীয়সী মার কি হবে উপায় ? 
কি পেয়েছ হরি ভিখারিণী করি 
ফেলে গেলি এক কিসে প্রাণ ধরি ? 
এ মন্ত্র সাধনা! কে দিল তোমায় ? 
ধনে পুজ্জে পুর্ণ বাহাদের ঘর, 
তাহার! যে পারে ধরিতে অস্তর । 


পুষ্পমাঁলা। .. ৪৩ 


সবে ধন তুই শচীর ধরায়, 
তোরে জগতে রে কিসে করি দান ! 
(২২) 
ন্বেহময়ি ! নয় সন্গ্যানীর কাজ, 
থাঁকে জন্মভূমে, আপনার ঘরে, 
পারি না যাইতে আর কোন মতে 
দেখিবেন হরি সতত তোমারে | 
ধন্ঠ গর্ত তষ্টঈযদি হরি পাই, 
সে আশে সন্ন্যাপী তোমার নিমাই । 
ফিরে যাঁও মাত প্রলন্ন অন্তরে, 
ফিরে যাও পুন কুটুন্বসমাজ | 
(২৩) 
এত বলি শচী পুক্র ধনে লয়ে, 
অন্তঃপুরে গেল।, যেথা বিবুভ্প্রিয়া 
লজ্জাবগুঠ্ঠনে, বিনত বদনে, 
ঈাড়ায়ে কাদিছে, ধার। ছুনয়নে | 
' উতরিল। গোরা! £ গলে বস্ত্র দিয়া, 
পতিব্রতা সতী গণমে চরণে ; 
বলেন ঠচতন্ঠ “তোমার কারণে 
প্রিয় বিঝুকতিয় ! সদ। কাদে হিয়া 
তোমার জীবন গেল বৃথা হয়ে। 
(২৪) . 
কি করিবে বল চিরব্রত ধরে 
থাকলে। সুন্দরি ! যখনি হৃদয়ে 


51৪ 


পুশ্পমালা। 


বিষাদের ভার, উঠিবে তোমার 
মোর এই ব্রত ভেব একবার । 
স্বামী যার থাকে হরিনাম লয়ে, 
তার ভাগ্য হেন কার ভাগ্য আছে 
তাঁই লে। বিদায় মা্ধি তব কাছে, 
কুভার্থ হয়েছি তোমার প্রণয়ে, 
রহিলাম খণী সে ধনের তরে 1» 
(২৫) 
শুনিতে শুনিতে ফুলিতে লাগিল ; 
বিষুর-প্রিয়। আজ হলে পাঁগলিনী 
'কেঁদন1 কেঁদন! আর কীদাইওন। 
ধূর ধৈর্য ধর প্রাণের ললন। ! 
যে সকল আশা ছিল গ্রণয়িনি ! 
বিস্মতি সাগরে বিসঙ্জন করে, 
জননীর সেব। কর শিয়ে ঘরে । 
পতিব্রত সতী তুমিলে' কাঁমিনি ! 
চৈতন্যের নাম তোমাতে রহিল ।” 
(২৬) 
পাইয়া বিদায় পুন গোরা যাঁয়, 
টল মল বঙ্গ প্রেমেতে ভালায়, 
কাদিতে কাঁদিতে পুজ্রবধু-সাথে 
পুন শচী মাতা গেল! নদীয়ায় | 





যু'ল | 
€ নির্জন উদ্যানে লিখিত ) 
€ ১) 
সুন্দর কুসুম ! এ ঘোর নিজ্জনে 
ঘন পত্রার্ত নিজ লিংহ।সনে, ূ্‌ 
নিজ মনে হাস আনন্দেতে ভাল । 
তোমার তু করি কার সনে £ | 
এমন সুচারু এমন কোমল ্‌ 
এমন পবিস্র এমন উজ্জ্বল ূ্‌ 
লাবণ্যে গঠিত, নিঙ্জনে চিত্রিত 
কি পদার্থ আছে এ পাপ জর 
(স্ ) | 
কোমল প্রফুল বদনে তোমার, 
কি সুন্দর মাখা নিশার নীহার ! 
একে ত কোমল, তাতে ৮ 
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার ূ্‌ 
নিরখি* নিরখি* যেন ডুকে রর 
ওরে প্রিয় ফুল ! তুলনা ত নাই; 
কি তুলন। দিব, মিছা। কি রর 
অতুলন তুমি বলেছে সংসার । 
(৩) 
নবীন যৌবনে নব প্স্ভাটত 
সারল্য, বিনয়, আনন্দে অড়িত 


পুষ্পমালা । 


নারীর বদন নুন্দর কেমন ! ! 

তার সঙ্গে কিরে করিব তুলিত ? 

জগ্বতের শোভ। রমণীর মুখ 

তাতেও জীবের হরে শত দুখ, 

সকল হৃদয়ে সকল সময়ে 

কত্ত হেন ভাব হয় ন। উাঁদত ! 
৪) 

যেরূপ নিজ্জনে দূর লোব্ব।লয়ে 

তরু- পত্রারত কুগীর-হৃদয়ে, 

দতী পতিগ্রাণ।, গৃহস্থ ললন। 

থাঁকে একাকিনী কুল-ধম্ম লয়ে । 

তাঁর দে সতীত্ব দেব প্রশংসিত, 

ভুচ্ছ বূপ-শেোভি। যেখানে নিন্দিত, 

অপাধুর দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি 

করে না; সে আছে তব সম হয়ে । 
(৫) 

অথব। লুন্দর শিশু সুকুমার 

পরাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার, 

প্রফুল কোমল মুখে শ্বেদজল, 

ঠিক যেন এই নিশার নীহার । 

নিক্ষলঙ্ক মুখে নিক্ষলঙ্ক হাঁলি, 

এমনি দেখিতে বড় ভালবাসি ; 

তবে প্রিয় ফুল ! বদিও অতুল 

তার সনে করি তুলনা তোমার । 


পুষ্পমাল!। ৪৭ 


ণ (৬) 
অথব! নিজ্জন পল্লীতে যেমন 
লুকাইয়। থাকে দাঁধু কোন জন, 
তার যে চরিত্র উজ্জ্বল পবিত্র, 
নিজে প্রকাশিত, জানে ন। ভুবন ! 
আপন পলীতে আপনার ঘরে, 
নিজের নৌরভে আমোদিত করে ; 
সেই অজাঙ্্তি চরিত্র সহিত 
হও রে তুলিত হেন লয় মন। 
(৭) 
কোথা দিনমণি সুদূর গ্রণে 
কোথ। তুমি ফুল সহজ যোজনে ! 
কিন্ত রে উষার না৷ হতে সঞ্চার, 
ফুটয়া উঠিলে আনন্দিত মনে 
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল, 
ঢল ঢল রূপে, আনন্দে বিহ্বল, 
কতই হাসিছ হেলিছ ছুলিছ, 
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর পানে । 
(৮) 
কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর, 
কো ক্ষুদ্রজীব হীনমতি নর ! 
কিন্তু রে গগণে, দেখে সে তপনে 
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো অন্তর ; 


৪৮ 


পুষ্পমাল। ॥ 


প্রাণ-পদ্ম ফুটে তারে! দলে দলে ; 
তাঁরো তনু সিক্ত প্রেম-ভক্তি-জলে ; 
এ পাঁপ ভুবনে সেই জীব সনে 
হওরে তুলিত কুন্ুুম সুন্দর ! 

(৯) 


তুমি ক্ষুত্র চক্ষে দিবাকর পানে- 
যে ভাবে চাহিয়া আছঞ্জএক মনে, 
নিজ ক্ষুদ্র আখি, তার চক্ষে রাখি 
জীবাত্বা মগন থাকে যোগধ্যানে , 
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী; 
এ পাঁপ সংসার যায় রে পাশরি ; 
সব আশ! ফুটে, কি দৌরভ ছুটে 
কার সাধ্য তাহ! বর্ণেতে বাখানে । 


(১০) 


তোমার আদর করে পর্ধজনে, 
সুসভ্য সভ্য সকল ভুবনে, 
ব্যাধের যুবতী, সরল প্রকৃতি, 
তোমারে তুলিয়া, পরম যতনে 
গাঁখিয়া কোমল সুচিকণ হার 
সোহাগে হৃদয়ে পরে আপনার ; 
তুমি প্রিয় ফুল ! কর্ণে হও ছুল 
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে। 


পুষ্পমাল।। | রি 


(১৯) 
স্থসভ্য ইরা পাইলে তোমারে 
এখনি সাঁজাবে তুলি থরে থরে, 
প্রণয়িনীপাঁশে লইয়া উল্লাসে 
দিবে বসাইয়া হ্ৃদয়উপরে; 
বঙ্গবাল। পেলে পরিবে ষতনে, 
স্থনীল সুন্দর কবরী-বন্ধনে, 
বসাবে পুলকের দোঁলাবে অলকে, 
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশবরে ! 

(১২) 
কিন্ত রে কুসুম!  আর্ব্য-সথুত গণে, 
দিয়াছে তোমারে দেবতা-চরণে । 
ঠিক ব্যবহার সেই রে তোমার 
সেই রে সঙ্গতি ভাবি মনে মনে 
এমন পবিত্র এমন কোমল 
দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল? 
তোমার মহিম। মানব জানেন। 
তব গুণ-গ্রাহী শুধু দেবগণে । 


পরিত্যক্ত! রমণী | 





সময়-_নিশীথ। 
সমীপে, নির্বাণোন্থুখ প্রদীপ । 
নবগ্রন্থতা কুমারী শয়ান।। 
(১) 
অভাগীর কেউ নাই ! কারঞ্কাছে কাদিব ? 
এসব দুঃখের কথ কার কাছে বলিব ? 
তাই বলি বিভাবরি ! 
অভাগীকে কূপ! করি 
আধার-অঞ্চলে ঢাকো, প্রাণ ভোরে কাদিব. 
তোমারি নিকটে সখি ! অশ্জলে ভানিব ! 
(২) 
কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়।, 
সহজ্জ নিশ্বাস যায় বারু সনে বৃহিয়া | 
মোর অশ্রু জেই সনে, 
রাখ সখি ! সংগোপনে £ 
জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভে।রে কাদিয়া, 
তোমার অঞ্চল যাকৃ অশ্রজলে ভিজিয়া ॥ 


(৩) 


অয্ি ! সুখময়ি নিশি ! তারা-হার পরিয়া, 
বসুধার সিংহাসনে 'রহেছ ত বসিয়া ! 


পুষ্পমালা। ৫9 


চেয়ে দেখ পদতলে 

পড়ে লত। ভাঁসে জলে, 
ভুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিডিয়া, 
নিরমল ফুল থাক্‌ তার! সনে 1মশিয়। | 

(৪) 

অথব। পার লে। যদি হাহাকার বহিতে, 
আঅভাগীর হাহাকার লও তথ ত্বরিতে, 

যথাঞ্ঈনই নিরদয়, 

ঘুমাইছে এ সময় ॥ 
যাও তথ। হাহাকারে নিদ্রাভিঙ্গ করিতে, 
নিদ্রাভিঙ্গে অভাগীর ছুঃখ-কথা কহিতে । 


€ ৫) 


অভাগীর হাহাঁকারে যেই আখি মেলিবে, 
অমনি রজনি ! ভুমি ধীর শ্বরে বলিবে, 
“ঘুমাও, এরবে কেন 
নয়ন মেলিলে হেন ? 
অবলার হাহাকার কেন ব্বথ। শুনিবে ? 
ঘুমাও, কীছক তারা, চিরকাল কাদিবে ।” 
₹৬) 
রে দীপ ! তোমার £ঠতল ফুরাইয়া! আসিছে, 
তাই মার শিখা তব নিবু নিবু করিছে ; 
আশা-তৈল পামরার 
বিন্দুমাত্র নাহি আর, 


৩৭ 


পুশ্পমাল। 


তবু কেন প্রাণ-শিখ! এতক্ষণ জ্বলিছে ? 
দুর্বল হৃদয়-বণ্তি হুহু করে পুড়িছে ? 
(৭) 
পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্বাই হইবে; 
তখন এ পাপ শিখ। একেবারে নিবিবে । 
হাহাকার, অশ্রজল, 
ঘুচে যাবে শু ৪ ঃ 
নির্দয় পতির আশ সেই দিন ক মিটিবে, 
সেই দ্রিন কমলের শত-দল ফুটিবে। 
(৮) 
বিপঙ্গের বন্ধু তুমি চিরদিন ঘোষণা, 
তবে কেন স্বভ্যু ! আজি অভাগীরে লও না ? 
নারী-প্রাণে কত সয় 
তাই যদি দেখ। হয়, 
যথেষ্ট হয়েছে ! সত্য, আর প্রাণে সয়"না, 
ফেটে মরি পুড়ে মরি সত্য আর জয় না । 
(৯) 
একা ছিনু, ছিন্ন ভাল, একাকিনী পড়িয়। 
কাঁদিতাম এ বিজনে অস্রজলে ভাবিয়া, 
কত কই আছে ভাঁলে, 
কেন এলি হেন কালে? 
নিজে মরি, তোমাকে লে। কি করিব লইয়। ? 
যাই যদি কাঁর কাঁছে যাইব লো রাখিয় ? 


পুশ্পমাল।। ৫৩ 


(১০) 
তোমা।র মায়ায় প্রা৭ আর যেতে চায় ন।» 
অনল কি বিষপানে আর মন ধায় না । 
এ হেন জ্বালায় মোরে 
চিরদিন রাখিবারে, 
এলে কি রে 2 একি কাণ্ড যে তোমারে চায় ন।, 
তারি ঘরে এলে তুমি! অন্যে সেধে পায় ন1:। 
(১১) 
এখন নিতান্ত শিশু কিছু তুমি জান না, 
সর্বনেশে ম। মা, কথ। বলিতে ত পার না । 
“কেন ম। কাদিস' বলে 
জিজ্াসিবে বড় হলে, | 
কি উত্তর দিব তার ?__গ্রাঁণে তাত সবে না; 
কাঁদিবে আমার নে তাও প্রাণে সবে না। 
(১২) 


-৫ 


স্বর্গের বিহঙ্গ ! তুমি নিজ পক্ষ ধরিয়া) 
অতএব এই বেল! শীন্ত যাও উড়িয়া । 

চির দিন কাদিবারে, 

কেন এলে কারাগারে ? 
মায়ের দুর্দশ। দেখে উপদেশ লইয়া, 
নিক্ষলক্ক মুস্তি ! যাও মানে মাঁনে উড়িয়। | 

(১৩) 
জন্মেছি কাদিতে আমি মরিব ত কাদিয়া, 

পড়ে আছি, পড়ে থাকি তুমি যাঁও চলিয়। ; 


৫৪8 


পুষ্পমালা 


এই বেলা যাঁও তবে; 

ম। বলে ডাকিবে যবে, 
নারিব বিদায় দিতে এইরূপ করিয়া, 
দেঁহারে পুড়িতে হবে মায়। জালে পড়িয় । 


(১৪) 
যাইবার কালে তুমি দেই পথে যাইবে, 


তাহাকে নিদ্রিত তথা দেখিবাঁরে পাইবে, 
ধীরে বদি পদত ক, 
প্রাথমেতে বাব বলে, 
মধুন্বরে ধীরে ধীরে তিন বার ভাঁকিবে 
সম্বোধিয়। তিনবার শেষে চুপ করিবে । 
(১৫) 
তাতে আখি নাহি মেলে- পদতলে বসিয়। 
“হে নির্দয়! জাগো” বলে-জাগাইবে ডাকিয়া 
তবু যদি নাহি চায়, 
তখনি ছাড়িবে তায়; 
নারী-হত্যা-পাতকিন্‌ ! জাগে জাখে। !" বলিয়। 
গগণ-বিদারি-ন্বরে বলিবে লে। ভাকিয়। | 
(১৬) 
জাগিলে বলিবে কেন এনেছিলে আমারে, 
সেই অভাগীর সনে ভাসাইতে পাথারে ? 
যাই আমি হে কঠিন ! 
ূ সুখে থাকো চিরদিন, 
এই আশীর্বাদ সে যে করিয়াছে তোমারে, 
বলে গেনু, কর তুমি যাহা হয় বিচারে ।' 


পুষ্পমান।। ৃ ৫€ 
(১৭) 

পবিত্র বিহঙ্গ ! তুমি এই কথ। বলিয়া, 
নিরমল পাখা ছুলি গ্থণেতে তুলিয়া, 

বিধুমুখে দু হেসে 

উড়ে যেও নিজ দেশে, 
ভুমি গেলে, পিছু পিছু আমি যাঁব ছূটিয়া, 
কমলের শতদল শোভ। পাবে ফুটিয় | 





রত 
ভু সন । 





রাবণের প্রতি সীতা! । 
স্থান_-অশোকবন। 
একে তুই লঙ্কা সাগর-ছুহিতে ! 
রূপে অতুলিত সুরেন্দ্রবাঞ্ছিতে ! 
তাহে পূর্ণ শশী, সুষম! প্রকাশি, 
গগগণে উদ্দিত তোরে হাসাইতে, 
লৌন্দর্ধয-তরঙ্গে তোরে ভাসাইতে ! 


সুবর্ণ মণ্ডিত সে পুরীর অঙে 
ঢালি সুধা রাশি, শশীযায় ভাসি 
মত্ত রক্ষপতি প্রণয়-প্রসঙ্গে ৷ 


বিহরে উদ্যানে প্রণয়িনী-সঙ্গে | 


৫ 


পুশ্পমাল!1 । 


মদে মাতোয়ারা, ভাবে ঢল ঢল, 
চঞ্চল চরণ, হৃদয় চঞ্চল, 
বলে »_ এই ক্ষণে অশোক কাননে 
গিয়ে দেখি সীতা। ধরে কত বল, 
যায় যাবে লঙ্কা যাক রদাতিল ।' 


বলি উঠে ধায় »_ রাণী মন্দোদরী 
কাদিয়া নিবারে পদযুণেঞ্জরি ; 
বলে, ক্ষিমাকর, শোন প্রাণেশ্বর 
বড় পতিব্রত। রামের সুন্দরী; 
যেওনা যেওনা অনুরোধ করি ॥' 


ছোটে দশাঁনন $ ছোঁটে সঙ্গী যত ; 
হেথা তরুতলে, ভিখারিনী মত 
মলিন বসনা মলিন বদনা, 
আরাম ললনা বসিঃ অবিরত 
নয়নের নীরে ভাসিছেন কন্ত ! 


জনকের প্রিয় গাণের ভুহিতা, 
রঘু-কুলবধূ. শ্রীরাম বনিতা, 
চীর মাত্র পরে, মরমেতে মরে, 
৭ গুণ স্বরে কাঁদছেন শীতা ; 
অশোক-কাননে শোকে অভিভূত! 


হেন কালে আদি বমের সমান, 
দাড়াল সম্মুখে ! অবলার পরাণ 


পুষ্পমুলা। . . ৫৭ 


কিরূপ হইল, রাণী তা বুঝিল; 
কঠিন পুরুষ কিজাতন জন্ধান? 
জনক-নন্দিনী ভয়ে কম্পমান । 


ভয়ে কাঁপে আঙ্জ শ্রীরাম-রমণী, 
ব্যাধহস্তে যথা কীপে কুরজিণী ; 

সে প্রাণের ভাষা, দে ঘোর নিরাশা, 
কে পারে বর্ণিত ? দুর্বল লেখনী 
পারে না চিদ্রিতে সে ঘের কাহিনী ! 


সীতার ভুর্দশা দেখিয়া রাঁশীর, 

ছুী পদ্ম-চক্ষে বহে ভুগী নীর, 
মুছিয়া অঞ্চলে সকাতরে বলে, 
'মার বদি মার আর অভাগীর, 

এ যাতন। কেন দেখ রন্ষে বীর ! 


রাবণ হাসিয়। বলে পিন ধনি ! 
এখনে। ভদ্রত। করি লে! স্বজনি ! 
এখনে! জুমৃতি হইয়ে যুবতি, 
ভজোলে। আমারে; সহজ্স রঙ্গি ণী 
দেখ ভজে মোরে দিবস রজনী ! 


আমি রক্ষঃপতি, এই লঙ্কা মোর 
সৌন্দর্য্য-ভুষিতা ! কোথা ধনি তোর 
রাম ক্ষুদ্র নর! বুঝায়ে অন্তর 
ভজলে। আমারে,--এ যাতন। ঘোর 
পাইতে হবে না, এহেন কঠোর ।+ 


৫৮ 


পুষ্পমীল|। 


“ছি ছি মহারাজ ! _বলে মন্দোদরী 


“বলোন। _বুলোনা, শ্রীরাম জুন্দরী 
পতিত্রতা সতীযঃ ওহে রক্ষ-পতি ! 
সতী অভিশাঁপে- দগ্ধ হবে পুরী, 
দিবে ন্বর্ণলঙ্কা ছার খার করি ॥ 
রাবণ হাঁসিয়। ধরিবারে চায়, 
পথ আগুলিয়া মহ্ি্রী দাড়ায়; 
“ছু ও"ন! ছুওনা পরের ললনা, 
বলেরাণী ধরে বারবার পায় 
সবলে রাবণ - ছা'ড়াইয়! যায়! 
ধরিবারে যায়ঃ সিংহীর সমান, 
উঠিল গর্জিয়া জানকীর প্রাণ 
' বলে “ছুরাঁচার ! কিনসাধ্য তোমার, 

আমার শরীরে কর হস্ত দান! 
দাড়াও লম্পট ! এ নহে.বিধান। 


“ওরে মূর্খ! ওরে ধ্ষ্ট ! ওরে জী বাঁধম” 
কে আছে পাষণ্ড বল তোর সম? 
চৌর্ধ্য বৃত্তি করে, পর নারী হরে 
এনে, কাপুরুষ ! আবার বিক্রম ! 
দাঁড়াও বর্ধর ! নারকী অধম । 


জনম দুখিনী জনক-নন্দিনী, 
তাতে কিবা ভয় ওরে দুরাশয় ! 
মারিস্‌, মরিব ন। হয় পাণে | 


শপ 


পুষ্পমালা। ৫৯. 
কখন ভেবনা স্বপনে দেখনা, 


জীবন থাকিতে এই পৃথিবীতে 
চাহিবে জানকী তোমার পাঁনে। 


এজিজিক্ষদ্র নর মোর ্াণেশ্খর, 
হোন্‌ বন বালী, হোঁন্‌ ব| সন্ন্যাসী, 
সীত। চির দিন তাহারি দাসী; 
তাহারি কারণে ক্টএসেছিনু বনে, 
তাহারি কারণে বেঁচে আছি প্রাণে, 
নতুবা যে গলে দিতাম ফাসি | 


'শোন্রে বর্ধর !-_-মোর প্রাণেশ্খর, 
ধন্ম অবতার ; চরণে তাহার 
দশ মুণ্ড তোর বিকায়ে যায় ! 
তুই যে লম্পট, পাষণ্ড কপট, 
ধর্মের মহিমা অচিস্ত্য অনীমা 
কিজানিন্? কিনে বুঝিবি তায়? 


'রনারী হরে নিত্য আন ঘরে 
কাল ভূুজঙ্গিনী জনক-নন্দিনী 
এবারে এনেছ মরিবে বলে; 
প্রীরামের বাণে ভেবেছ কি প্রাণে 
বাচিয়। ফিরিবে ? ভাব কি থাকিবে 
এক প্রাণী আর তোমার কুলে ? 


পুষ্পমাল!। 
কুলকন্া বত হরেছ নিরত, 
তাদের নিশ্বীলে, প্রাণের ছতাশে 
আজ _ দাবানল জ্বলেছে দেখ । 
আর রক্ষা নাই, লঙ্কা হবে ছাই, 
তুমি ভন্ম হবে, সবৎশে মরিবে, 
এই কথা গুলি জানিয়। রেখ । 


এই মন্দোদরী প্ঞুম! সুন্দরী 
গৃহ লক্ষ্মী মত, সঙ্গে অবিরত - 
নির্লজ্জ পুরুষ! ইহারি সম্মুখে, 
কিরূপে আমারে চাহ ধরিবারে । 
যদি থাকে মান, ত্যজে। শিয়ে গণ 
চুণ কালি দাও ও পাপ মুখে । 


পশু জন্ম লয়ে, আছ পশু হয়ে, 
এ নারীর মন্দ বোঝ। তব কন্ম 
নয় রে বর্ধর ! সতীর প্রেম 
কেমন সুন্দর, ও পাপ অন্তর 
কেমনে বুঝিবে ? কপি কি চিনিবে 
সংসারে কিরূপ পদার্থ হেম £ 


 শুনিয়। রাবণ জ্বলিয়। উঠিল-_ 
আপাদ মস্তক কীপিতে লাশিল ! 
কাট কাট্‌ বলে, ধায় খগুগ তুলে, 
রানী মন্দোদরী পথ আগুলিল। 


পুষ্পমালা। "- ৬১ 


ওদিকে বাঁজিল নমর বাঁজনা ; 
বালবদ্ধ আদি জাগে নর্দ জনা, 

- সাগর তরিয়! শ্রীরাম আনিয়া, 
উত্তর দুয়ারে দিতেছেন থানা । 


কাপিল রাবণ, গেল রগাভাস ॥ 
হুদ্রয় কন্দরে উপজিল ত্রা ! 
ভাঁবিতে ভাবিতে মন্দোদরী সাথে, 
ভবনে ধিশ্ট্রল ;_ সীতার উল্লান ! 


মাজ্জন1। 


রামের প্রতি রাবণ । 


€(রাঁমার়ণের অন্থকরণ ) 


গহারের বাতিনায় গা৭ যায় যায় প্রায়, 
ভূমে পড়ে লুিছে রাবণ 

'আপাসিছে কুড়ি হাত, যেন হিমালয় পাত ! 
দ্াপটেতে কম্পিত ভুবন । 

হত যম আদি করে বাঁধা সুরা যার ঘরে, 
ছয় খতু খাটে বার মান । 

সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে ম্বছুগতি হয়ে, 


দেব যক্ষ লক্ষ যার দাঁল। 


৬২ 


পুষ্পমালা। 


আজ সেই মহারাজ! যেন রবি হীনতেজ। 
ভূমে পড়ে ধুলাতে লুটায়। 
নঙ্গে শত সহচরী মহারাণী মন্দোদরী 
পাশে পড়ে অচেতন প্রায় । 
স্বর্ণ লঙ্কা অন্ধকার সবে করে হাহাকার 
কাদিতেছে যে আছে যেখানে । 
মরেছে পুরুষ যত বিধবারা শত শত, 
কাদিতেছে মিলে স্থাস্কা স্থানে । 
হেথা দেব রঘুমণি রাবণ মরিল গণি 
বদিলেন বিষ হইয়ে | 
মহাবীর হনুশান মন্ত্িবর জাম্ববান্‌ 
আদি ববে আইল্‌ ধাইয়ে। 
এনে দেখে রঘুরায় বনি স্ত্তিতের প্রায় 
বিষাদেতে মলিন বদন | 
বাম করে রাখি শির এক দৃষ্টে ভাবে বীর 
যেন ঘোর দুঃখেতে মন । 
নবাই দ্াড়াঁয়ে পাশে হঠাঁৎ সমীপে আনে 
হেন সাধ্য কারো নাহি হয়। 
ইঙ্গিতেতে কোলাহল ছাড়িয়া বানর দল 
দাড়াইল হইয়া নভয়। 
অবশেষে কিছু পর লক্ষ্মণ যুড়িয়া কর 
আগে গিয়া করিলা প্রণাম । 
এম ভাইরে লক্ষ ! এস করি আলিঙ্গন 
বলি কোলে করিলা শ্রীরাম । 


পুষ্পমাল|। 


একে একে কপিগণে প্রাণমিল শ্রীচরণে 
সকলেই দিলা জাঁলিঙগন | 
পদধুলি লয়ে শিরে বিল চৌদিকে ঘিরে 
ভয়ে বনে মুদ্দিত বদন। 
কত ক্ষণে রঘুবর ধরে লক্মণের কর 
রঃ বলিলেন লন্ষ্মণ রে ভাই। 
মহাবীর লঙ্কাপতি তার আজ কি দুর্গতি 
বসে আধ ভাবিতেছি তাই। 
এত সব আয়োজন করিলাম যে কারণ 
মে কামন। পুরিল আমার । 
সাগর তে! বাঁধা হলে! শত্রর! নবংশে মলো 
জাঁনকীর হইল উদ্ধার | 
রাবণের মত ভাই কিন্ত আর বীর নাই 
বীর-শুন্য ধরণী হইল । 
লঙ্কার গৌরব ঘত আজি হতে হলো! হত 
সব সুখ আজ ফুরাইল। 
বাঁদিও রাবণ মোর শক্রতা করেছে ঘোর 
তবু আজ কীাদিছে পরাণ। 
ইচ্ছা হয় একবার দেখি গিয়ে কি গরকার 
পড়ে বীর পর্জত সমান । 
ইচ্ছ! হয় কাছে গিয়ে প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে 
অবদানে করি রে সান্তনা । 
ইচ্ছা! হয় নিজ করে তাহারে শুশ্রাষ৷ করে 
ঘুচাইগে প্রহার যাতন]। 


৬৩ 


৬৪ 


পুশগমালা। 


বলিতে বলিতে রায় চলিলেন পায় পায় 
বানরের চলে ম্ছুগতি | 
ক্রমে আমি উপনীত কুড়ি নেত্র নিমীলিত 
করে বেথা পড়ে লঙ্কাপতি । 
চেড়ীরা৷ বলিল কাঁণে টাঁহি ভ্রীরাঁমের পানে 
মন্দোদরী কীদিতে লাখিল। . 
শত শত সহচরী কাদে অধোমুখ করি 
শোকে যেন তরঙ্গ উঠিল। 
ছেরিয়া তাঁদের মুখ রামের বিদরে বুক 
দুঃখিত কুঠ্ঠিত অতিশয় । 
কমল নয়ন দিয়া গড়ে অশ্রু গড়াইয়। 
বিষাঁদেতে পু'রল হৃদয়। 
কাঁদিছেন রঘুপতি হেনকাঁলে লঙ্কাপতি 
ৃচ্ছণ-ভঙ্গে মেলিয়। নয়ন। 
নবজলধরশ্যাম সমীপে দেখিল৷ রাম 
শান্ত মৃত্তি কমল-লোচন। 
টি শাত্রে ঘড়ি কর গ্রাণমিলা বীরবর 
্ীরামের যুগল চরণে। 
ব্যাঁদে পুরন গ্রাণ বদন হইল জান 
ধারা বহে বিংশতি নয়নে । 
নাজ বলে রঘুবর এই দেখ ঘুড়ি কর 
তব পদে মাঁঞ্ধি হে মার্জনা । 
আপন কুক্র্ম'ফলে গেনু আমি রমাতলে 
নিজ দোষে এত বিড়ম্বন। । 


পুষ্পমাল।। 


তব নারী লক্ষ্মী সতী অত্যাচার তার প্রতি 
কভু তাহা ধন্মে নাকি অয় % 
তাই এত পরিবার এক প্রাণী নাহি তাঁর 
স্বর্ণ লঙ্কা হলো! শুন্যময়। 
সতীর চক্ষের জল যেথা পড়ে, সেই স্থল 
উড়ে পুড়ে বায় সেইক্ষণে | 
নে কভু মানি নাই আজ দেখিলাম তাই 
সত্য আর্জি বুঝিলাম মনে। 
নিজ বল অহঙ্কারে ভাবিতাম এ সংবাঁরে 
অধন্মের হবে বুঝ জয়। 
কিন্ত আজি সেই ঘোর স্বপন ভ[ঙিল মোর 
আজ জ্ঞান হইল উদ্নয়। 
যা হবার হলো তাহা, তোমার কর্তব্য যাহ! 
করিলে ত বনিতার ভরে । 
আপন বনিতা লয়ে যাও তুমি সুখী হয়ে 
সুখে রাজ্য কর গিয়। ঘরে । 
বলে। বলে! জাঁনকীরে যেন তিনি এ পাপীরে 
নিজ গুণে করেন মাজ্জনা । 
মে কষ্ট করেছি দান সব যেন ভুলে যান 
এই মাত্র শেষের প্রার্থন। ! 
বলিতে বলিতে হায় ! ঠৈতন্ মিলায়ে যায় 
ওই আখি মুদিল রাবণ । 
সবে করে হাহাকার ফেটে যায় ত্রিসংস।র 


কাদিছেন শ্ীরা লক্ষ্মণ | 


৬৫ 


মোহিনী । 


সন্ধ্যা হলে! জনজ্রোত বিপুল কল্পোলে 
গৃহ মুখে হয় অগ্রনর | 

হেনকাঁলে নারী এক, তরুবর কোলে, 
বনি গায় তুলিয় সুস্বর ! 





বসন্তে গিয়াছে চক্ষু, শত হ্গ মুখে, 
কণ্ঠে শুধু সুমিষ্ট লহরী । 

তাই লয়ে রাজপথে বমি মনোছুখে 
গ্রাইতেছে মধু বৃষ্টি করি । 


রূপ হত, বয়োগত তবু কি লাগিয়া, 
যে দেখিছে সেই দ্াড়াইছে ; 

যে শ্লাড়ায় দেই যেন যাঁইছে ডুবিয়া, 
ক্রমে নেত্রে নালল বহিছ্ে। 


প্রথমে আদিল এক ভাঁরবাী জন, 
টাড়ায়ে সে শ্তনিতে লাগিল; 

ঝাঁক পৃষ্টে এক দৃষ্টে আনন্দে মন, 
সর্কেক্দ্িয় সে রসে ডুবিল। 


তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার, 
কোঁথ। আজ ! আজ রাজপথে. 

দেহ তার, প্রাণ কিন্তু গণণে বিহার 
করে যেন কল্পনার রথে। 


পুষ্পমাল।। ৬৪ 


দ্বিতীয়ে আমিল এক বৃদ্ধ সুত্রধর, 
শ্রম অন্তে ক্লান্ত দেহ মন; 

অস্ত্র পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে তাহারও অন্তর 
সেই সুখ সিন্ধুতে মগন । 


যে ধনের লাগি মরে এ বৃদ্ধ বয়সে, 
সেই ধন মনে নাহি তার ! 

মন প্রাণ সিক্ত ক্রন ! সে অস্ত রসে, 
অন্তরাত্বা দিতেছে সাঁতার । 


তৃতীয়ে জমিল আমি কোন কর্মকার 
স্থিন্ন তনু কৃষ্ুবর্ণ কায় ! 

সেই যাছু মন্ত্রে শক্তি হরে নিল তার 
পদদ্বয় উঠতে ন1 চায় 


কি হতে কি হলে যেন, যেন কেহ আনি 
প্রাণ বীণ। বাজায় তাহার ! 

কেহ যেন কাপাইয়ে প্রাণে সুখ রাশি, 
বহাইছে নেত্রে অশ্রুধার ! 


পঞ্চমে কেরাণী ত্রয় হাদিতে হানিতে 
সমাগত ; কোথা যাবে আর। 

কেহ যেন পুতে দ্বিল পাছুী ভূমিতে 
প্রাণ কী কাড়িল সবার! 


ষষ্ঠেতে আঙ্গিল ছুই বার বিলানিনী 
হেলে দুলে উড়ায়ে অঞ্চল; 


২৩৮ 


পুস্পমালা 


হাব ভাব কে হরিল, দাড়ায়ে কামিনী 
চারি নেত্রে শুধু বহে জল। 


সপ্তমেতে বাঁবুদ্বর মীর সেবিতে 
বাহিরিয়। বিপাত্ত ঘটিল; 

বাক্য হরি বোবা! করি আনি এক ভিতে 
কে দুজনে দাঁড় করাইল । 


১ 2 
অষ্টমে থাঁমিল গাড়ি, উতারয়। ধনী 
উ ক মারে কিহয বলিয়া; 
ই 1ত-ছ্ছাড়। প্র(ণচী অসনি 
শুন্যে বেন নিল উড়াইয়। | 


মুটের স্কন্ধেতে হস্ত রাখি ধনিবর 
দাঁড়াইল [ত্র] পিতি তায়; 
ভূত্য ছুগি গাড়ি ছাড়ি উৎসুক শন্তর 
পভু পার্খে আসিয়। দাড়ায়। 


চক্ষু নাই তবু দেই অন্ধ নেত্রদ্বরে, 
অনুরাগে অশ্রু ঝরে তার, 

মী যশোদ। বজ্ঞদছারে ব্যাকুল হদয়ে 
কি রূপেতে করে হাহাকার 1 


গাইছে রমণী আজ দলেই পে কাহিনী 
কাঁদে নিজে বশোদার দুঃখে 

কাণ? খোঁড়। ধনী ভৃত্য বার-বিলাসিনী 
আজ অস্র বহে শত মুখে । 


পুপমাল।। ৬৯ 


যাঁছু মন্ত্রে হি বন্ধে করিয়ে বিহ্বল 
মাঁয়। সম সে নঙগীত ধ্বনি, 

প্রাণে পশি ভাব রাশি করিয়ে চঞ্চল 
জ্ঞান বুদ্ধি ডুবায় তখনি । 


সে সঙ্গীত শৈখবের সুখ-চিন্তা মত 
বহে বহে আনে সুধা রাশি, 

গোপনে প্রণয়ীক্ুর্ণে প্রেমভাষা মত 
যত শুনি তত ভাল বাদি! 


সে সঙীত শশান্কের ন্িপ্ধ কান্তি মত 
প্রাঁণসিন্ধু ঘঘনে দোলায় 
হৃদ্র-বনে সমীরণ নম অবিরত 
ভাব পুর্ধে আনন্দে নাচায়। 


সে সঙ্গীত এঞরণয়িনী প্রেম চিন্তা হেন 
আশা বাধু ভাবান্ধি মিলনে, 

তরঙ্গে তুলিয়! রঙ্গে কাপায় যেমন 
লেইরূপ নাঁচাইছে মনে । 


জে সঙ্গীত ঘোঁগীবর ব্রক্ষা্বাদ সম, 
ভ(বে ভাবে উঠায় লহরী, 

গভীর অস্ফুট সুখ দেয় নিরূপম 
ডোবে জীব আপনা পাস্রি। 


গ্রাণে জড়াইয়। ধ্বনি হৃদয়ে মিশিয়। 
শ্রুতি যুগে লািয়। থাকিছে; 


পুশ্পমাল। । 


সবলে হুদয় পিণু ভাঙগয়। চুরিয়া, 
রসাঞ্বৃতে মা খিয়া গড়িছে। 

রাত্রি হলো, কঠঠটক্7 সংবরে কামিনী-- 
পাচ্ছজন পাঞ্ল চেতনা; 

কাঁণা খোঁড়া বাল বুদ্ধ বার-বিলা শী 
গহে তবে ফিরে'সর্ধ জনা | 


ভীক। 


লজ্জীবগুঠনে কেন সুধা বদন, 

ঝাপ” বোন । ভম্ম নাই, আমিলেো সরলে, 
ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন 
ফলেবন! পাপ দৃষ্টি, চাও মন খুলে । 


দগ্ধ হোক্‌ দৃষ্টি তার, পুড়ুক্‌ হৃদয়, 
যার প্রাণে, প্রস্ফাটত কুন্গুম-নিন্দিত 
কোমল কাঁ।স্ত তব পবিত্রত 

দেখে, নীচ পাঁপচিস্তা হয়লো। উদিত | 


ও ইমুখে স্বর্গ শোভা, সে চক্ষে নিরয়, 
ওই নিক্ষলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভর্থনন1 ; 
সতীত্ব উন্নত শঙ্গে তোমার আলয়, 
কীট সম ভুলু তি তাহার বাসনা | 


পুষ্পমালা। ৭১ 


গুন গে ললনে ! প্রাতে বিহগী যেমতি 
তরল তপনাঁলোকে খেলে নিজ মনে, 
কোথা ব্যাধ ধরাপুষ্ঠে ! ভুমি লো। তেশনি 
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে । 


বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিত তাহার 
সৌরভে আনন্দ পাঁন, তুলিলে নে ফুল, 
লীন হয়, যায় শোভ। বায় গন্ধ ভার, 
থাক বক্ষে, গন্ধে দশ করোলে। আকুল ! 


তুমি নারী, জাঁন দাকি নারী এজগতে 
এমরু জগতে যেন বটচ্ছায়! সা, 
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে, 
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিরুপমা । 


কিন্তু বঙ্গে নারী-জন্ম বড় বিড়ম্বনা) 

তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে, 

বহে না ত ধারা বোন্‌! নারীর যাতন। 
এ বঙ্গ অংসারে দেখে কাদিলো! নির্জনে | 


কে এত মহিঝু বঙ্গ-বালার সমান ! 
বন-ম্থগী সম ভীরু, লাঁজে নিমীলিতা, 
প্রেমের কিরণস্পর্শে প্রফুলিত প্রাণ, 

সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিত। ? 


দেখ বোন্‌! তোমা নম অনেক বুবতী 
এই বঙ্গে পশুনম পুরুষে ভজিয়ে, 


ণ২ 


পুজ্পমালা ৷ 


কাদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পুজে সতী, 
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়ে ! 


আরে। কৃত বঙ্গবাল নিরাশ-সলিলে, 
প্রম-আশ। বিনজ্জিয়ে বৈধব্য-আঁগারে 

বসি কাদে, বল দেখি দে কথা ল্মরিয়ে 

এবদে রমণী জন্ম কে চাহিতে পারে; টে 


ভু'ম যার, তোমারে কিপ্ততনিলো 
আহা যেন তাই ভয় ! হৃদয়ে হৃদয়ে 
প্রাণে জনে মিশে সুখে বহুকু লহরা, 
প্রণয় আনন্দ শান্ত থাকুক আরে | 





বুঝেছে কি, কি পদাথ প্রণয়ন জগতে ? 
প্রানে পানে টা কথা প্রাণে আণে লয়, 
এক প্রাণ আোভ বেন জন্য ঞা1ণে বয়, 
ভাঙ্গে ন। ছেড়ে না প্রেম নেন কোনমতে | 


গণ্য অহিনুক্ প্রেম মপুরতাদয়, 
চচ্ছের কৃজ্ঘ্ল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন, 


গাণে সুধা-বিন্ছ মেক, প্রেম জ্যোতিম্মর 
ব্ষম বিপত্তি ঘেরে, নিজ্জনে জন | 


. 


স্পা] 


প্রেমে ভীরু দুঃনাহদী, বোঁবাঁরে বলায়, 
নির্বোধে স্ুবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে, 
ভূলায় আহার নিড্রা, শ্বার্থ দূরে যায়, 

মজে গাণ করি সান সুধা-সিন্ধু-নীরে । 


পুষ্পমালা। ৭৩ 


এ প্রণয়ে বাধ। কান্ত আছে ।ক তোমার ! 
ভাল বেন, ভ।ল বান মিলিবে তখনি ! 
সমগ্র গাণটী ধরে দিও উপহার, 

সমগ্র প্রাণী হাতে পাইবে অমনি ! 

কবি আঁমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা; 
এই মকর মনে রেখে করো লে! নাধনা, 

গ্রই মলে নিজ কাস্তে করাইও দীক্ষা, 
বিমল আনন্দ-০তে ভ।নিবে দুজন] ! 





বিদায়। 


কি ঘোর বারতা আজ অযোধ্যা নগরে ! 
লহস। বিবাদ নিশা পশে ঘরে ঘরে। 
মথা যায় তথ। শোক, তথ। হাহাকার, 
আজ প্লুরজন কেন ফেলে অশ্রধার ! 
কেন না কাদিবে? কাল নিশি পোঁহাহইলে, 
ভাসায়ে সবারে ঘোর বিষাদ সলিলে, 
অকারণে, যাবে বনে রাম গুণমণি, 
তাই আজ ঘরে ঘরে এত আর্তধ্বনি ; 
তাঁই আজ শত নেত্রে বহিতেছে বারি, 
হা রাম ! শ্রীরাম! রবে কাপিতেছে পুরী ! 
কিরূপে বর্ণিবে কবি অযোধ্য।র দশ।; 
অস্ত গেছে ভানু ঃ নিশা এসেছে তমসা', 
৭ 


৭৪ 


পুশ্পমালা । 


ঢাকিতে সে শোকচ্ছবি ; রাজ অন্তঃপুরে 

আজ যে ভ্বলে না বাতি; অন্ধকাঁর ঘরে 

পড়িয়। কাদিছে ঘত শ্রীরাম জননী ; 

হ1 রাম! শ্রীরাম ! আজ প্রতি মুখে ধ 8 

ভুলুঠিতা৷ আজি মাতা কো শক 

ক্ষণে জাগি, ক্ষণে পুন হন নি রস নি ূ রি রি 

উরু পরে মাতৃশির রাখি রঘুপাতি, 

শুঞ্রষাতে ব্যস্ত আজ! পণ শীঙুিী 

নীরবে ব্যজনে রত ; এক অশ্রু আমে, 

ন1 মুছিতে অন্য নীরে মুখ চন্দ্র ভাসে ! 

সবে নিরুত্তর, শুধু জননি ! জননি ! 

মি ভাষে নিরন্তর ডাকেন নৃমণি ! 

নেত্র না মেলেন, বেন ঘুমায়ে ঘুমায়ে 

রাম রে ! বাবারে ! বলে উঠেন ডাকিয়ে ! 
ওদিকে লক্ষণ বীর লইতে বিদায়, 

চলিল। উর্মিলা বদি কাঁদেন ঘথায় ! 

একান্তে পাইয়া কান্তে উন্মিল! সুন্দরী, 

কাদে আজ ; কাল গ্রাতে না যেতে শর্ধরী, 

অজিন বন্ধল বাসে আবরি সে দেহ 

ছাঁড়িয়ে যাইবে বীর দে অযোধ্যা গেহ; 

ভাইত উর্মিলা আজ আকুল পরাঁণে 

এত কাঁদে ১ নমীপেতে চাহি ধরাঁপানে, 

ধনু পৃষ্ঠে রাখ শির খ্বির বীরবর, 

বিন্দু বিন্দু পড়ে অশ্রু মেদিনী উপর । 









পুষ্পমালা। ৭৫ 


উত্মিল! বলেন নাথ ! প্রসন্ন নয়নে 
চেয়ে দেখ, কথ! কও অভাগীর সনে । 
হে বীর ! পাদপ তুমি, আমি তব লতা, 
তুমি কায়া, আমি ছায়।$ নাথ তুমি ষথা 
দাসী তথা, চেয়ে দেখ ! বীর-চুড়ামণি 
কত অপরাধ দাসী করেছে আপনি 
তব পদে, কিন্ত নাথ দেনেকের তরে 
দেখি না! বির+- ক্রোধ তোমার অন্তরে । 
চির সুপ্রসন্ন মুখ, এ্রণয়ে উজ্জ্বল, 
উৎসাহ আনন্দে পুর্ণ নয়ন যুগল | 
আজি কেন সেই আখি আছ নাঁমাইয়া, 
আজি কেন দূরে নাথ থাক দীড়াইয়া ? 
কি দারুণ কথ। মেরে আজ প্রাণেশ্বর ! 
শুনাইলে ! আজ হতে শুন্য মোর ঘর ! 
বলিলে কি ক'রে বীর ? তোম। গত প্রাণ, 
তুমি শতি উন্রিলার ; বজের সমান 

এ বাঁরত। তবে নাথ কিরূপে বলিলে? 
এতকাল কোলে করে যাঁরে বাড়াইলে 
আজি সে গ্রণয়ে নাথ চরণে দলিয়। | 
কিরূপে যাইতে চাও একাকী ফেলিয়া ? 
চল বনে আমি যাঁব, দিদি একাকিনী 
যান কেন, আমি তার হইব সঙ্গিনী । 
রামচন্দ্র পদ সেব। ভাবিয়াছ সার, 

হে নাঁথ গুরু ত তিনি তব উর্ম্িলার, 


১ 


পুষ্পমালা। 
চল বীর তার সেবা করি চি, “তন, 
বেড়াব পরম সুখে ভূলে গন। 
গাণকান্ত ! ভু।ন পাগে 2, সু আমার 
পথশ্রম, স্বতযু ভর, অব 7 718, 


কা 26 ন্যা ইত 
1হ 97101 শুখ তে 






আমাগত প্রাণ তব, পড়ি এ ভবনে: 
অসহ্য বিরহ তুমি সহিবে কেমনে, 

তাঁও জানি; কিন্ত প্রিয়ে কি করিবে বল 
সয়ে খাক। কল্য প্রাতে বিবিধ মঞ্জল, 
আনন্দ উৎসবে মগ্র হবে এ নগরী, 
শ্বীরামের অভিষেক ! তা না পর।ণেশ্বরি ! 
নির্বাসিত আজি রাম তক্কর অমাঁন ! 
'দখিয়। সুস্থির আর থাকে কি লে! প্রাণ 
গুতিজ্ঞ। করেছি তাই, আমি দান হয়ে, 
শ্রীরামের পদধুগ এ হৃদয়ে লয়ে, 

যথা বান তথা যাব ;ঃ আমি যে।ণাইব 
পিপাসাঁর জল তাঁর £ চরণ খেবব 

আন্ত হলে; ক্ষধাঁক।লে বন ফল আনি 
আমি দিবঃ নিব আজ্ঞা পিতৃ রম জানি । 
প্রতিজ্ঞ। করেছি তাই বন্ধল ব্সন 

পরিয়। অন্ন্যাণী হব, জীরাম মেবগ 


কেঁদন! প্রেয়সি আর ! জা গো নীল 


্ 
শা 


পুষ্পমাল।। | ৭ 


করিব সাধন মন্ত্র; থাকিব শ্ববশ ; 
তুলিব না আঁখি আর বর্ষ চতুর্দশ 
কোন রমণীর মুখে ;+ রাখিব চরণে 
এই দৃষ্টি; তাইপ্তিয়ে আজ ও বদনে 
ভুলিতে পারি না৷ অ1খি ! যে মুখ হেরিলে 
পলায় সম্ভাঁপ ভাঁদি আনন্দ সলিলে, 
আজি সে গু/ণের প্রির বদন তোমার, 
প্রতিজ্ঞা কন্দেছ আয় ! দেখিব না আর । 
আঁটি ও পালক্কে আমি আর বদিব না, 
আজি ও সুন্দর তনু আর ছু ইবনা ; 
পতিতব্রতে ! ব্রত মোর হৃদয়ে বুঝিয়', 
স্থির হও, প্রাণে প্রাণে রেখেছ বাঁধিয়া 
যেই গ্রন্থি, খুলে দেও সরল হদয়ে, 
লইয়। বিদায় আমি যাই তুষ্ট হয়ে । 
বীর-পুত্রি ! বীর-পত্বী বলে অভিমান 
থাকে যদি, ধধর্য্য ধর, ধৈর্যের সমান 
গুণ নাই, ম্বর্ণ প্রেম, বিরহ অনলে 
জাঁনিও পরীক্ষা তার এই ধর। তলে । 
ধৈধ্য ধর, গুকরুসেব। কর কার মনে 
তবে ত কিনিবে প্রিয়ে তামার লক্ষণে । 
একচিতে গুরু-সেব। করিয়ে উভয়ে, 
অবশেষে কাল-অন্তভে, আসিয়। আলয়ে, 
দেখ! দিব, চাঁদ মুখ দেখিব আবার; 
নিজ হস্তে মুছাঁইব ওই নেত্র ধার; 


৭৮ 


পুষ্পমালা । 


ও পালস্কে প্রাণ খুলে আবার বসিব, 
আবার তৃষিত নেত্রে ও মুখ হেরিব । 
তদবধি তবে প্রিয়ে লই লে! বিদায় । 

কেদ না, ব্যাকুল আর করে! না আমায় । 
বলিতে বলিতে বীর হইল বাহির ; 
উন্মিল। পড়িয়া কাদে শোকেতে অধীর । 





আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি । 


স্পাপ্মত ০০০ 
জীবন-গ্রাস্তরে শান্ত কলেবর, 
পান্থ কোন জন বিষণ্ণ অন্তর, 
একাকী বনিয়। চিন্তায় মগন 
ভাবে পাণ-তৃষ। কে করে বারণ ! 
হেন কালে তথা আসক্তি সুন্দরী 
দিল দরশন বন আলো করি । 

আসক্তি। 
আদিল আসক্তি চটুল-নয়না, 
ঢল ঢল রূপে, প্রনন্ন বদনা ঃ 
মধুর অধরে সুমধুর হাল, 


হাঁসি সভধা-মাখা স্ুললিত ভাষ ; 


পুশ্পযাল।। ৭৯ 


বিশাল নয়নে 
পুর্ণিত কপোঁলে 
ভাবের তরঙ্গে 
হাঁসির তরঙ্গ 
নমনীয় তনু 
ঘরম রাখিতে 
কবরী ঢাকিতে 
লরমে বেহায়া -. 
'যৌসনের ভরে 
যেন নব লতা 
হাঁসিতে হানিতে 
বসন অঞ্চল 
আসিল তরুণী 
মধুর সম্ভাষে 
“নামেতে আঙক্তি 
গন্ধর্ব নগরে 
হিমাত্রির কোলে 
গন্ধর্ব নগর 
ভুবনে অতুল 
আনন্দ-নিলয় 
সগুখদ বসন্ত 
চির বিকসিত 
চির পিকরাজ 
চির পূর্ণ শশী 


আনন্দের আভা 
উল্লাসের প্রভা ! 
যেন চিত দোলে, 

আরক্ত কপোলে, 
আধ আবরিত 

আরে। প্রকাশিত ! 
অনার্ত হৃদি ! 

এ নুতন বিধি ! 
কিব। সুশোভিত, 
নব প্রস্ফুটিত; 
হেলিয়া ভুলিয়া, 
ভূমে লোট হিয়া, 
কাছে দ্রাড়াইল ; 
বলিতে লাগিল টি 
গন্ধর্-যুবতী 
করি হে বসতি । 
কৈলামের তলে 
খ্যাত ধরাতলে; 

সে শন্ধব্-ধাঁম, 

সুখ-ুর্গ নাম । 
তথা চিরকাল ; 
তথ প্ুম্প জাল, 
গাইছে সুম্বরে 
বিহরে অহ্বরে ; 


প্র্পমালা 


তথা বসি আমি 
মন্দাকিনী জলে 
মরাল সারম 
সব সখীগণে 
সুচ্ছায় নিকু্ে 
দিবার উত্তাপ 
গ্রসন্ন রসে 
সব সখী মেলি 
সকল বঙ্গিণী 
পর্বতে পর্দতে 
নানা রল রঙে 
ভাঁপি দিবানিশি 
রসিক সুজন ! 


চাঁওকি সেপুরী? 


হবে কি অতিথি 
পাঁজাব তোমারে 
স্বরম্য সদন 

রম্য অশ্ব গজ 
মিলিবে সকল, 
শয্যার সিনী 
করি অভিষেক 
দাসী হয়ে রব 
বিলাল সামগ্রী 
যোগ্াইবে আনি 


আনন্দে বিহরি, 
জল কেলি করি । 
হংসী ননে মেলি 
করি জল কেলি; 
পুষ্প শয্য। করি 
সকলে পাসরি | 
তরি ভানাইয়।! 
বেড়» ভালিয়া ; 
মিলে গাই সারি, 
প্রতিধ্বনি তারি ! 
বিলাঁস-তরঙ্গে 
সহচরী সঙ্গে ! 
যাবে কি তথায়, 
চ1ও কি আমায়? 
আমাদের দেশে? 
আম রাজবেশে, 
রম্য উপন্বন, 
স্রম্য শয়ন, 
তথা রাজা তুমি 
দাসী হব আমি। 
পরাণ নিংহালনে, 
তোমারি চরণে, 
শত নহচরী, 
দিবন শর্বধরী £ 


পু্পমালা। ৮৮৯ 


রমণীর প্রেমে: হয়ে 
রমণীর প্রেমে, হু 
আনন্দে উল্লানে কটিবে নয়, 
যাইতে সে দেশে বালনা কি হয়? 
্‌ পথিক। 
নীরবিল বাঁল। । নেবলে;_“্ুন্দরি 
আমি যার তরে দেশে দেশে ফিরি, 
তব জুখুর্গ »* নহেতসেস্থান।; 
তাহে পিপাঁদিত নহে মোর প্রাণ। 
যাও নিজ দেশে পসন্ন সরনে; 
জল কেলি কর মনের হরষে। 
মোর অন্য আশা, প্রাণ অন্য চায়; 
তাহার উদ্দেশে চলিপুনরায় !” 
বিরক্তি 
পলাঁ'ল আনক্তি; সুদীন-নয়না 
আদিল বিরক্তি বিষগ্ন বদন। ; 
রুক্ষ রুক্ষ কেশ কক্ষ রুক্ষ বেশ, 
শুক্ষ মুখে নাহি প্রসন্নতা-লেশ, 
যৌবনে যে|গিনী কমগুলু করে, 
ঢাকিয়াছে রূপ গঠেরিক অশ্বরে, 
বলয় ফেলিয়। রুদ্রাক্ষের মাল, 
কবরীর স্থানে রুক্ষ জটাজাল, 
বিভুতি-লেপিত রম্য কলেবর, 
ভন্মে আচ্ছাদিত শ্রীমুখ সুন্দর, 


পুষ্পমালা । 


আঁরক্ত বিশাল, 
কি প্রশান্ত দৃষ্টি ! 
অনিত্য এ সৃষ্টি 
এই কথা শুধু 
উদাস উদ্দাস 
উদার উদান 
গৈরিকের চীর 
তথাপি সন্ত্রমে 
পদার্পণে ভক্তি 
নিমেষে চাঞ্চল্য 
আনি দাঁড়াইল 
চমকিল প্রাঁণ 
কতক্ষণে বলে, 
একাকী বমিয়, 
এন মোর বনে 
পৃথিবীর ধুলি 
নত্য উদর 
কেন রথ ফের' 
ধুলি গুষ্টি খেয়ে 
তার ত্তরে কেন 
সংনারের সুখ 
এ সকলে সুখী 
সব বিড়ম্বন] 
অপদার্থ অব 


বিশুদ্ধ নয়নে 
যেন দরশনে 
অনিতা সংসার, 
করিছে প্রচার । 
নয়নের ভাব 
গম্ভীর স্বভাব; 
মাত্র পরিধান, 
চমবি ও প্রাণ; 
রসের নধ্চার 
করে পারহার ! 
গন্ভীর প্রকুতি, 
উপজিল ভীতি । 
কে হে পান্থবর ! 
বির-অন্তর, 
কি ছ'ঁর অসার, 
নসকলি অপার ! 
পুরবার আশে, 
হেন দেশে দেশে, 
যে উদর পুরে 
মরিতেছ ঘুরে? 
ইল্জ্রিয়ের বেবা, 
হইয়াছে কেব। ? 
অব ঘোর মায়া, 
অবাস্তব ছায়া! । 


এস মোর অনে 


এজ গ্ুণ্যোদেশে 


পথশ্রান্তড হলে, 
লভিবে বিশ্রাম 

: উদর পুরিবে, 

রি য়ে শমভূষ। 
পুরুষ রমণী 
রব এক সনে 

' ঈর্দবির সংহার 
জানন। ত পাচ্ছ 
রিপ্ুর দমন 
রিপুর বিনাঁশ 
দেহ মন সুখ 
সংসারের পাঁশ 
পন পুত্র জায়! 
এ জবে হৃদয়ে 
মোর নে সুখে 
বল হে আসিতে 


পুষ্পমা'ল1 । 


গৃহ পরিহি 
তীর্ঘ ধাত্র। করি ! 
পড়ি তরুতলে 
বন ফুল কলে, 
নির্ঝরের জল 
করিবে শীতল । 
যদিও উভয়ে, 
স্প্বিত্রহ্দয়ে | 
বেরাগ্য আচার, 
কত সুখ তার, 
ঘোর বিড়ম্বনা, 
প্ররুই নাধনা । 
পদতলে দলি, 
ছিড়ে এন চলি। 
কর তুচ্ছ জ্ঞান, 
দিওনাঁকে। স্থান। 
যাইবে সময়, 
বাসন। কি হয় ১ 


পঁথক | 


থাঁমিল যৌগিনী ; “দে বলিল-দতি ! 


যার তরে মোর 
তব ধম্ম-পথ 
তাহে পিপািত 


দেশে দেশে গতি, 
নহেত সে স্হান, 
নহে মোর গ্াণ, 


পুষ্পমালা। 


মোর অন্য আশা, গাঁণ অন্ত ঢায় 
তাহার উদ্দেশে চলি পুনরয় 1” 


অভ 1 
অবশেবে ভক্তি  দ্রিল! দরশল 
গুসন্ন সুন্দর পতিত্র ব্দন £ 
পাবত্রত্তা, পোৌস, শা, এক 
মিশএায়ে জাড়ভ বেন ভুনয়নে* » 


স্বচ্ছ বূপ- শো ভি! উদার 5 লি, 
এম কপোলে আনন্দের জ্যোতি । 
শারদ চক্দ্রিক। সম কান্তি তার, 
দেখে মুগ্ধ আখি দেখে বার বার ! 
ঘুখ চন্দ্র দেখে, হৃদয় জুড়ার, 


জুন্দ ত্বভ।লে পর ভাব যায়, 
বমে বেবে,নি নাহি চঞ্চলতা, 
গ্রাবন্ন গম্ভীর ভাবে মবুরতা।, 
বিনীত ভ।বিণী বিনীত হাঁলিনী, 
বিনয় অঙ্কে!চে স্টদীর গামিনী, 


আবির্ডাবে দিক পবিত্রতানয় ; 
লাজে লুক্দারিত বেন রিপুচয় । 
অরুম বিভ্রমে নন্গুটিত। হয়ে, 
কাছে ঈড়াহযরা বলিল। বিনয়ে, 
বর্ণে বর্ণেষেন অন্ত বর্ষিল, 
বর্ণে বর্ণে পণ জিতে লাগিল, 


পুম্পমালা ! ৮৫ 


বলে, পাহ্থুবর ! 
বুঝেছি যে জন্য 
আমি দেব-কন্া। 
কৈলান-শিখরে 
পিতা “তত্বজ্ঞান*, 
শহচরী মোর 
'দেবের বাঞ্ছিম্ত 
বির শোভাময় & 
জাতি “বন নাই, 
নাহি স্বার্থচিক্তা, 
নর নারী সবে 
পরস্পরে সুখী 
ভালবাস! দিয়ে 
এক পরাণ ক্োত 
প্রাণ ব্রহ্মপদে 
এইরূপে দিন 
যুগে যুগে সাঁধু 
দেখিবে সেখানে 
কি বর্ণিব, দেখে 
যাইতে সে দেশে 


কর অবধান, 
পিপালিত প্রাণ; 
ভক্তি নাঁম ধরি, 
সদ। বাস করি | 
জননী “সাধনা” 
ভগ্লী “আরাধনা” 
রম্য সেই ধাম, 
“মোক্ষ-ভুর্গ নাম, 
নাহি আত্মপর, 
লেব। পরস্পর, 
ভাঁই ভগ্্ী মত, 
করে অবিরত ; 
জুড়ায় হৃদয়, 
অন্য প্রাণে বয়। 
হস্ত কাজে তার 
কাঁটিছে সবার ; 
জন্মেছেন বত 
গবে একত্রিত; 
ভুলিবে হৃদয়, 
বাশন। কি হয় £ 


পথিক । 


গ১নিয়। পথিক 
কর ষোড় করি 
৮ 


উঠি ঈ্লাড়াইল 
বলিতে লাগিল । 


পুষ্পমালা ৷ 


ওগে। দেবকন্তে ! 
প্রাণের পিপাস। 
পিপাদিত পণ 
তব সনে ষাঁই 
নেই মোন্ম-দুর্গ 
করিয়া বেড়াই 
গাঁণ তাই চায় 
আমার দুর্দিন 


কি শুনিব আর 
গেল এই বার ! 
চল ত্বর। করে 

মে গিরি-শিখরে । 
মম প্রিয় স্থান, 
তাহারি জন্ধাঁন, 
তব কুপ। বলে 
-্দোবুকি চলে। 


বহু হর ন্য়ু। 





(গভীর নিশীথে লিখিত ) 


গভীর রজনী ! 
জাগরেজাগরে 
প্রাণডিয় ভ'" 
জাগ “বি জুজে, 
ভাঁরত্তেহ *;৩ 
ভেবে জাজ কন 


৮ রি 
পি ৮১৮৭ টে 1৮১ শপ 
ভূ কি 1 এ ) পা শা $ 


ডুবেছে ধরণী, 
নাধের লেখনি ! 
ভারত-সস্তান ! 
শোন করি গান 
ভাঁরত-নিয়তি 
উথলিল প্রাণ ? 
তাই করি গান। 
আজ ঘুমাব না, 
আজ শুইব না 
জন্ম-ভূমি যার, 
ভাল লাগে তায় £ 
শুনিবারে পাই 


পুষ্পমাল1। 


যেন আর্তনাদ, 
গুনে যে কেঁদেছে 


ঘুমাইতে যাঁই 
“ঘুমায়েকি আছ 
তাইত আমার 
তাঁইত আমার 

এ কাক জাঙয়। 
অন্ঠ সব ভাই 
কেন ন$ সকলে 


শুনে যে ভ্বলিল 

কি করি ভাবিয়ে 
সাধে কিরে জাগ! 
এহেন আগুণে 
কিকরি কি করি, 
ইচ্ছা ডাকি গিয়ে 
ঘুমাস্নে ভাই ! 


ভুর্নলের মাত। 
লক্ষ শিশু কোলে 
গ্রভীর আধারে 
লুকালে কি মাত! 
নিজে ত ঘুমালে, 
কি রব শুনালে 
হৃদয় ভরিয়। 


৮৭ 


যেন হাহাকার, 
পরাণ আমার ॥ 


কেহ কাণে বলে 
সম্ভান সকলে 1!" 
ঘুম দূরে গেল, 
গ্রণ উথলিল, 
রহেছি বলিয়া, 
কেন ঘুমাইল $ 
সে রব শুনিল ? 


উৎ্সাঁহ-অনল 
হ্দয় চঞ্চল; 

কে ঘুমাতে পারে 
ঘেরিয়াছে ষারে ? 
কিসে অগ্নি ধার, 
উঠে দ্বারে ছারে, 
আর এ প্রকারে । 


প্রিয় বঙ্গ-ভূমি ! 
ঘুমাইলে তুমি ॥ 
চাকি প্রিয় মুখ 
অন্তরের ছুখ ? 
আমারে জাগালে 
হরে নিলে সুখ, 
উথলিল ছুখ । 


১৫৪ 


পুঙ্পমাল। 


কার কথা ভাবি, 
সব অন্ধকার 

কোট কোটি লোক 
চির মগ্র, যেন 
দারিদ্র্য ভাবন', 
শোণিত শুষিছে 


নির্বাক হইয়! 


অভদ্রকি ভঙ্র 
অনাহা্‌ র শীর্ণ 
না"যেতে যৌবন 
বিষাদ নিরাশ। 
দারিদ্র্য ধাতায় 
চুর্ণ আশ যত 
সে মুখ ভাবিশ্লে 


জ্ঞান পেয়ে বার! 
দেশের ছুর্দিশ। 
জঘন্য আমোদে 
অকারণ বকে, 
নীচ পশ্» প্রায়, 
মগ্ন নিরভ্ভর ঃ 
নীঢ রিপু মাত্র 


ঘ্ণা করি কিনব 
মা! তোর নৌভাগ্য 


কোন দিকৃ দেখি, 
যেদিকে নিরখি ! 
অজ্ঞান-আ ধারে 
আছে কারাগারে । 
অনহ্য যাতিনা 
তাদের সংনারে, 
বাদে পরম্পরে ॥ 


লোক শত শত 
দেখি অবিরত; 
তাদের নয়নে 
দেখি এক সনে? 
প্রাণ পিষে যায় 
কঠোর ঘর্ষণে, 
ঘুমাই কেমনে ? 


হয়েছে শিক্ষিত, 
তারাও বিশ্বত্ত ; 
দেখি কাল হরে, 
হাসে হা হা করে, 
ইন্দ্রিয় সেবায় 
জ্ঞান শিক্ষা করে, 
চিনেছে সংসারে ! 


কাঁদ্রি ডাকনছেড়ে, 
কে লইল কেড়ে, 


পুষ্পমালা । ৮৯ 


আর বার ভাবি 
বলি, ক্ষমা কর, 
ডুবাস্‌নে ভাহ ! 
বথেষ হয়েছে ! 
আছে জন্মভূমি 


হায় রে! রমণী 
মানবের ঘরে 

নে বঙ্গ ললঙ 
নারল্যের ছবি, 
সবার দ্বণিত 

হয়ে সহিতেছে 
ছুঃখিনী সারিকা 


সাধে কি রমণি ! 
সাধে কি ভারতি ! 
যুগ যুগাস্তর 

বদ্ধ হয়ে গেল 
সেহের জলধি 
তবু দেখি নারী 
দেখে মুগ্ধ আখি 


কার কথ। ভব 
গভীর ছুর্দশ। 
আজি তবে অমি 
তাই ত জীগিয়। 


বাই পায়ে ধরে 
আর ভারতেরে 
বাকি কিছু নাই 
বহু দ্বিন ধরে 
মরমেতে মরে | 


জগতের শোভ। 
খরগের গাভা, 
স্লেহের সুতি, 
কেমল এঅক্কৃতি, 
চরণে দলিত 
অশেষ দুর্গ তি, 
কাদে দিবাঁ-রাতি ! 


তোরে ভাল বাসি? 
তোর কাছে আনি ! 
অজ্ঞান-আ ধারে, 
কত অত্যাচারে, 
অন্বতের নদী 

এ পাপ সংসারে, 
চায় দ্েখিবারে । 


কোন্‌ দিকে হেরি, 
চারিদিকে ঘোর, 
ঘুমাই কেমনে ! 
কাদি রে নিজ্জনে । 


পু, 


পুঙ্পমালা। 


ভাই বঙ্গবানি 
কি আছে লহ্বল 
ওঠ ওঠ ভাই, 


কাজ কি ঘুমায়ে,_ 
কাজ কি বিশ্রামে 
এ ঘোর ভুর্দশ। 
বিন্দু বিন্দু রক্ত 
তিল তিল করে 

বল বুদ্ধি মন 

আয় ধরে দিই 


উৎ্সাহেতে পুড়ে 
তাও যদি হয়, 
বুঝিয়াছি বেশ 
তবে বে জাগিবে 
আয় জন কত 
খাটিরা জীবন 
তবে যদি জাগে 


আয় রে বোম্বাই ! 
রথ গণ্ডগোলে 
ভারতের তোর! 
আয় সবে মিলে 


উঠে কাদ আরি, 
অশ্রুপ1ত বিনে, 
থাকি জাগরণে | 


থাকি জাগরণে, 
খাঁটি প্রাণপণে, 
ঘুমালে কি বায়! ; 
পড় ক্‌ ধরায়, ও 
আয় যাই মরে £ «& 
মিলিয়া নবায় 
ভারতের পায় । 


মরিব অকালে, 
হোক রে কপালে! 
দিতে হবে প্রাণ, 
ভারত-নম্তাঁণ, 

ধরি এই ব্রত 

করি অব সাঁন, 
ভারত সন্তান । 


আয় রে মাক্দ্রাজ ! 
নাহি কোন কাজ, 
অমুল্য রতন, 

করি জাগরণ; 
দেশের উদ্ধারে 


পুস্পমালা ॥ ৯৯ 


আয় দেখি সবে 
দেখি রে ছুর্দশ। 


ভাই মহারাষ্ ! 
পৌরুষের আভা 
দাড়াও আনিয়া 
মুখ দেখে আশা! 
সাহদের কথা 
প্রিয় ভারতে 
জয় মহারাষ্ট্র 


আয রাজপুত, 
জাতি-ধম্ম-ভেদ 
ভারত রুধির 
ভাই বলে নিতে 
আয় ভাই বলে 
ভাই হয়ে রব 
করে৷ না রে স্বণা 


পাঁইয়াছি শিক্ষা, 
তোরা ভাই সব 
তা বলে ভেব না, 
আর বলিব না 

তোদের ষে তি 


তোদ্দিকে ফেজিয়। 


সবে এক হয়ে 


করি প্রাণপণ, 
না যায় কেমন 5. 


তোমার কপালে, 
আছে চিরকালে, 
কাছে একবার, 
বাড়কু আমার, 
শুনে যাক ব্যথা, 
হোকৃ রে উদ্ধার, 
জয় রে তোমার। 


আয় শ্রিয় শিক, 
সকলি অলীক, 
সবার শরীরে, 
তবে শঙ্কা কিরে! 
দিব পরাণ খুলে 
তোদের মন্দিরে, 
ভীরু বাঙ্গালিরে । 


পেয়েছি ত মাঁন, 
আছিন্‌ অজ্ঞান, 
করিব মমতা, 
স্ুশিন্্ার কথা, 
আমারো সে গতি, 
চাঁই ন1 সভ্যতা, 
থাকিব সর্বথ। । 


নখ 


পুষ্পমালা। 

শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই, 
প্রাচীন শক্রতা প্রয়োজন নাই; 
দেশের দুর্দশ। দেখ হলে ঢের, 
তোর৷ ত সন্তান প্রিয় ভারতের, 

পে শক্রতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে, 
পুতে রাখ কথা! মহরম, কাফের, 

বল শুধু-'মোরা। প্রিয় ভারতের । 
ভারতের তোরা, দের আমরা, : 
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা ! 
সবে এক দশ, তবে অহঙ্কার, 
তবে রে শক্রত৷ শোভে না যে আর। 
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই, 
খুধস। বেড়াই শুভ এগাচার, 
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার । 
আর কারে ডাকি ওঠ গো ভণিনি ! 
ভারত ললন৷ কারার বন্দিনী, 
তোরা না উাঠলে দেশ যেউঠেনা, 
তোরা না জাগিলে দেশ যেজাগেনা 
ওঠ একবার দেশের উদ্ধার, 
কেবল পুরুষে হবে না হবে না, 
এক পায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না| 
ওঠ গে। আবার সুচার-হাসিনি। 
প্রিয় ভারতের যতেক নন্দিনী, 


পুশ্পমালা। 


প্রাণ কাস্তে যবে 
পৌরুষের কথা 
কোমল সন্তানে 
পিয়াও পৌরুষ, 
ভারতের চড়। 
ওই চাদ মুখে 
বীরত্বের শিক্ষা 
প্রেমে মাখাইঠী 
পশ্চাতে থাকিয়া 
সাহসে মাতিয়। 
বিজয় নিশান, 
মোদের সঙ্দাতি 





কর সম্ভাষণ; 
করাও স্মরণ, 
সুনভুপ্ধ সনে 
হোক শত জন 
ভারত ভূষণ । 
নব বল আছে! 
ও দৃষ্টির কাছে | 
জুড়ায়ে হৃদয়, 
দেও নে অভয় ! 
যাই উড়াইয়া 
আর কারে ভয়। 
বহু ঘুর নয় । 


ব্রহ্মবিদ্য! | 


(১) 


হত বৃত্রাস্থুর £ আজ বৈজয়স্ত ধামে 
ধরে না আনন্দ; যত দিকৃপালগণ 


মিলেছেন এক স্থানে ; 


দানব-নংগ্রামে 


নিজ নিজ কীর্তভিকথ। করেন. কীর্তন ; 
অউ্রহাস্য প্রতিধ্বনি কৈলান-কন্দরে ; 
নাচে রম্তা, গায় গীত গন্ধব্ধ কিন্নরে | 


(২) 


ঘর্ঘর গরজে ঘোর আবত্ত পুক্ষর, 
গগণ ফাটায়ে বজ্র করে হুহুস্কার, 
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পুশ্পমালা 


এরাবত ধরি টানে কৈলাৰ শিখর, 


, আনন্দে বিহ্বল আজ ত্রিদিব অংসার ! 


গভীর ছুন্দুভিনার্দ বহে মন্দাঁকিনী 
সংশয় বিস্ময় ভয়ে কম্পিত! মেদিনী। 
(৩) 

বাঝু অগ্নি দুই সখ! মিলি এক সনে 
বৃত্য করে, উ্কারাশি গশণে ছুটিছে, 
বীর দর্পে প্রভপ্জন, ভুঁধরে, কাননে, ... 
নিন্ধুগর্ভে, জনন্থানে আনন্দে লুঠিছে | 
লক লক রক্ত জিন্ব। গ্রনারি অনল, 
সখাসনে আলিঙ্গনে আনন্দে বিহ্বল। 


(৪) 
এ দিকে বরুণ-গৃহে ঘোর পিস্কুনীর 
আজ্ঞা পেয়ে দশদিকে আজ প্রবাহিত, 
উত্তাল তরঙ্গ বা প্রসারিয়। বীর 
সিন্ধু আজ কুলে কুলে যেন উপনীত ; 
দানব-দলন-বার্ত। করিতে প্রচার 
বারু বঙ্গে মহারঙ্গে হয় আগুসার ! 


(৫) 


একূপে বিহবল দেব, হেনকালে দেখি 
ও কি জ্যোতি নিরুপম প্রচণ্ড করাল ! 
চকিত বিস্মিত যাহা অমরে নিরখি, 
আলোকে ভুবন ভরি শোঁভে দীপ্ডি-জাল ; 


পুষ্পমালা | | ৯৫ 


পুণ্যভাঁতি দেখে চিত্ত পাইছে আশ্বাম, 
তবু পাশে যেতে প্রাণে উপজে লন্্রাস | 


(৬) 


দীপ্তি দেখি দেবগণ ডুবিল। বিশ্ময়ে; 

বলে, বহ্ছি ! যাও দেখি এস নিরূপিয়া | 
অশ্রনর বৈশ্বানর, জিজ্ঞাষে সভয়ে, 

“কে দেব! এএপিপ্ডি-বারী£ দিক্‌ কাপাইয়। 
গম্ভীর নিনাঁদে গুম সে তেজে নিঃনরে, 
'কে তুমি অমর ? পুর্বে কহ তা আমারে ! 


(৭) 


অগ্নি বলে, আমি অগ্নি, আমি বৈশ্বানর, 

নর্ধ ব্যাপী, বর্ধভূকৃ। “কি শক্তি তোমার ৮ 

কি শক্তি! শুধষিতে পাঁরি নিমেষে সাগর 

দেখিলে রমনা মোর ক্কাপে ত্রিসংসার, 

কটাক্ষে নক্ষত্রপাত ! বিছ্যতে বিহরি, 

সাগর তরঙ্গে আমি সুখে নৃত্য করি । 
(৮) 

“হে আমন! হে বৈশ্বানর !' বলে তেজোরাশি, 

“হে অমর মহাতেজা ! এই ক্ষুদ্র ভৃণে, 

ভস্ম কর।' শুনে বহ্ছি বদন বিকাশি, 

ধক ধক লোল জিহ্বা উড়ায়ে গগণে, 

ধরে ভূণে, ভূণ দেহ ন! হয় দহন; 

সতহরে রন! বহ্ছি বিষপ্বদন | 


৭৬ 


পুম্পমাল। 
(৯) 
সেকি! বাহু! সর্ধভূক্‌ তুমি না জগতে, 
যাও ফিরে ডেকে দেও আর কোন দেবে।' 
অভিমানে চলে বহ্ছি ডাঁকিতে মারুতে | 
ধায় বারু কম্পান্বিত ভূতল ত্রিদিবে; 
গমৃ, থম্, পদাঘধাতে ভগ্ন ভূপগ্তর, 
আকুল উত্তাল সিন্ধু, ছুলিছে ভূধর। 
(১০), 
“কে অমর ঘোর বেগে এন হুছস্কারি দগ 
আমি বারু, মাতরিশ্বা, আমি দদাগখতি, 
“কি শক্তি ? ব্রঙ্মা্ড আমি চূর্ণিবারে পারি, 
ছিড়ি হিমাদ্রির মাথা, তটিনীর গতি 
রোঁধ করি, পদাঁঘাতে তুলিয়ে নাগরে, 
নিমেবে ভানাতে পার লক্ষ লক্ষ নরে ! 
(১১) 
“হে বাঝু ! হে মাতরিশ্বা, হে দেব ছুর্জয় ! 
উড়াও এ তৃগে”। বারু গঞ্জি ঘনে ঘন, 
তাল ঠুকি গিরি-ৃষ্ঠে হইয়া নির্ভয়, 
আক্রমিল। তৃণ-দেহ ; বৃথা আক্রমণ ! 
কেশ মাত্র নাহি চলে! বিহীন শকতি 
বিস্ময় লজ্জায় ধীরে ফিরে সদাথতি। 
(১২) 
আিলা ব্রুণ এবে তরঙ্গে চড়িয়।, 
হু রবে ধায় জল পর্বত সমান ! 


পুশ্পমালা । ৯৭ 


দাড়াও, কে তুমি দেব আঁনিছ ধাইয়। 
অণমি হে প্রাচেভা, পাশী জান দীপ্তিমান । 
কি শক্তি? ধরদী আমি ভাসাইতে পারি, 
লক্ষ গৃহ লক্ষ জীব লক্ষ নরনারী । 

(১৩) 


হে শ্রচেভঃ ! হে বরুণ ! হে ভরঙ্গপ্তি ! 
এ তু । পাশী ধাইল। গঞ্জিয়। ! 
স্‌বষ্‌ বুবি বিয্ছি রোধ কর গতি, 
তুণ কেশ মাত্র ন। যার ভারিয়। ! 
1 ভাবি অপমানে তরঙ্গ অংহারি, 
ফির্সিল। প্রাচেত।, পীরে অঙ্গে বহে বারি । 
(১৪) 
অবশেষে কাল দণ্ড ধরি ঘোর করে, 
মহিষে দিলেন বার দেব ধম্মরাজ » 
কে তুমি কে আমি তাহ। জিজ্ঞাস সংসারে । 
'অ।মি কাল দণ্ডধর । তোমার কি কাজ 
সময় দেখিলে জীবে লৌহ করে ধরি, 
দেখিতে দেখিতে আমি অদর্শন করি । 
(১৫) 
নর রাজ্যে হাহাকার মোর পদ্দার্পণে ? 
ছড়ায় আমার দও নহে বাধ্য কার, 
পাপীর নরক শাস্তি আমার ভবনে, 
দোর্দগ প্রতাপে মোর বিষণ্ধ সংসার? 
৯ 


না 


পুঙ্গমাল|। 


কারু-আশা চূর্ণ করি, অস্ধুতে কাহার 

বিষ ঢালি, গৃহ করি শ্মশান আকার । 
(১৬) 

ছেনীরনিল ৮ দগুধর ! ওই দণ্ডাঘাতে | 

ভাঙ্ ভৃণে | মহাকাল রুষি দৃও হানে, 

পড়ে দণ্ড তৃণ দেহে; ভাঙ্গিবে কি, তাকে 

রেখা মাত্র নাহি ঘরে ; কাল অপমানে 

কালী হয়ে, পুন চড়েএহিষ বাহনে, 

ফিরে যায়? হারে দেব জ্যোতিঃ আবরণে । 
(১৭) 

শেষে এরাবতে বার দিলা! সুরপতি, 

অস্কুশ প্রহারে রুষে ঘর্ঘরে কুপ্তর ! 

পুক্ষর আবর্ত আদি চলিল৷ বংহতি, 

সুমক্্র ধ্বনিতে পুর্ণ ত্রহ্মাগুকনর | 

বজ্রের উজ্জ্বল দীপ্তি গণে গগণে, 

তাড়িত পভাক। পুষে উড়িছে পবনে। 
(১৮) 

কে তুমি হে দেব-শ্রেষ্ঠ ? আমি সুরেশ্বর, 

আমি ব্ী। কি শকতি ? এই যে অশনি, 

করে ধরি, যদি হানি চূর্শিত ভূধর, 

যাঁহে পড়ে তাই দগ্ধ হইবে তখনি; 

ত্র হত এই বন্দরে, এ বনজ আলোকে, 

নিভাই সকল আভা, মংহারি পলকে । 


পুষ্পমালা। ৯৯ 


(১৯) 
হে বজি, হে দেবরাজ ! এ তৃণ শরীরে 
হান বজ ; বজ্র বাণ হানে পগুত্রন্দর ; 
শঁগণ ফাটিয়া যেন বাঁয় শত চিরে, 
বাঁজায় সমর ডঙ্ক। 'আবন্ত পুক্ষর 
ঘোর দীপ্ডি দেখে চক্ষু মুদে ভ্রিনংনার; 
কঠোর নিনাঁদে কর্ণ বধির বার । 
ক্র (২০) 
কিন্ত এই ক্ষুপ্র ভূণ নহে বিচলিত, 
কিহে বজি ! অভিমানে ল্লান সুরেশ্বর, 
. ফিরিলা দেবতাগণ যেখানে মিলিত ; 
মন্্রণা করলা সবে চল অতঃ 
স্কতি করি; মহাজ্যোতি দেখিনা এমন, 
দেবের অগম্য এ কে? বলে কোন জন। 
(২১) 
আসি দেখে দেবগণ জ্যোতি অন্তরিতি, 
তার শ্থানে একি দ্ৃশ্টা মোহন সুন্দর | 
অপূর্ব ললনা একু তথ বিরাজিত ; 
প্রনন্ন নিম্মল মুখে শ্মিত মনোহর , 
লাঁবণ্যে জড়িত পুণ্য ! গুফুল আননে 
আনন্দ তরঙ্গ ধারা বহে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
(২২) 
বিশাল নয়ন ঘুগে গ্রীতি পবিত্রতা 
একত্র মিশ্রিত যেন! সে দৃষ্টি সরল, 


পুষ্গমালা। 


হাঁব নাই ভাব নাই, সহজ নঅতা।, 
নুন্দর-আনন-জে]াতি সুনিপ্ধ শীতল। 
আলোক মণ্ডল যেন ঘেরে মে মাধুরী, 
রূপের বিভায় পুর্ন বৈজয়ন্ত পুরী । 
( ২৩) 
কর যুড়িজান্পতি বসি হুরেশ্র 
স্তুতি আরম্ভিল1; বল কে তুমি ললনো? 
বলে বালা, _স্তুতি কেন কর পুরন্দর | 
ব্রহ্মবিদ্যা নামে আমি বিদিতা! ভুবনে | 
অবোধে সুমতি দান শুধু মোর কাজ, 
বলি শুন অবধান কর দেবরাজ । 
(২৪) 
যে অপুর্ব জ্যোতি-দেহ দেখেছ এখানে, 
ব্রহ্ম দীপ্তি বলে জেন; বৃত্রবধ করি, 
আপন গৌরব সবে আপনি বাঁখানে, 
অহঙ্কারে, দেখি দেব দীপ্তিরূপ ধরি 
প্রকাশিলা, দর্পহারী দর্প চূর্ণিবারে, 
কার বলে বলী তাহ! দেখাতে সবারে। 
(২৫) 
হে বডি! বজের তব কি থাকে শকতি, 
শক্তদাতা শক্তি যদি করেন মংহার ? 
বুঝিলে ত! আফি তবে, আর সুরপত্তি 
পড়োনা এমন ভমে ; জানিও যাহার 


পুশ্শমালা। ১০১ 


যাহা কিছু শক্তি, সব তারি অনুগ্রহ, 

কে থাকে কে রাখে.তিনি করিলে নিগ্রহ। 
( ২৬) 

আলি তবে আমি তবে বলিতে বলিতে 

ওই মিলাইয়া গেল মেরূপ মাধুরী । 

অবাক্‌ অমর কুল ভাবিতে ভাবিতে 

ফিরিল বিনীতভাবে বৈজয়ন্তপুরী 

কবি বলে ব্রবিদ্যে! বলে যাও মোরে, 

আমি তবে কোন কীট বিপুল সংসারে । 





হর্থীবতী। 


ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ইহীর নাম বিদিত আছেন। 
ইনি ““সৌনধ্য ও মুবুদ্ধি” উভয়ের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৬৪ 
ৃষ্টাবে সম্রাট, আকবরের সেনাপতি আসফ্‌ খা যখন নর্খদাতীরবর্তী 
গড়া রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এই রমণী অসামান্ত বীরত্ব সহকারে 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে জয়াশীয় হতাশ 
হইয়া! বক্ষস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 
হের হের রণ মাঝে নাঁচিছে, সুন্দরী রে 
নাচিছে সুন্দরী । 
করে অদ্ি খরশান মুখে ডাক হান হান 
পদতলে কাঁপে ধর থর থর করি । 


রণ মদে মত্ত লতী পাগলিনী প্রায় রে 
পাঁগলিনী প্রায়! ! ! 


৯০২ 


পুষ্পমালা। 


_ প্রবল ধুমের মাঝে চপলা রূপনী সাজে 


নব্ঘনে মৌদামিনী খেলিয়। বেড়ায় | 


বীরভাবে বিকসিত বদন কমল রে 
বদন কমল; 
একে যৌবনের শোভা তাহে বীরত্বের আভা 
দরশনে প্রাণপুর্ণ যেন রণস্থল। 


রবিতাপে ছুই গণ্ড আরক্ত বসা রে 
ৰ আরক্ত বরণ। 
প্রবল শ্রমের ভরে, বর ঝর ম্বেদ ঝরে 
কোমল অস্ুলে মুছে ফেলে অনুক্ষণ। 


কোন দিকে বীরপত্বী ফিরিয়। না চায় রে 
ফিরিয়। না চায় । 
সেনা লয়ে অগ্রনর, মচবিত নাঁরীনর 
কার সাধ্য সে নারীর ষমীপে দাড়া ! 


বলে বাম! যায় বাবে বায় যাবে প্রাণ রে 
যায় বাবে প্রাণ ! 
নকলে নিহত হব, এইখানে পড়ে রব 
সহজে কি গড়। আমি করিব প্রদান? 


দেখিব কেমন বীর ছুরাত্মা। যবন রে 
দুরাত্ন। যবন। 
যেই পথে মহারাজ গ্িয়াছেন; ছাড়ি লাজ 
নেই পথে আমি আজ করিব গমন । 


গুঙ্শমাল1। 


কি ভয় আমার বল কি ভয় আমার রে 
কি ভয় আমার? 
একে একে প্রতিজন পড়িব, তথাপি রণ 
ছাঁড়িব না » তবু গড়া না খুলিবে ছার । 





্ীরের রমণী আমি বীর ধন্ম জানি রে 

বীর ধন্ম জানি! 
হৈ কি থাকিতে প্রাণ. যবনে করিব দান 
এ সুখের গড়া রাজ্য ্বর্ণ-থাল। খানি ! 


ভয় নাই, ভয় নাই, হও অগ্রনর রে 
হও অগ্রনর | 
ক্ষত্রিয়ের তরবার নস্ করে সাধ্য কার! 
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর । 


গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে 
কে পাবে নিস্তার 
ছুর্গার মরানলে দেখি দেখি কেন। জ্বলে, 
বড় যে বীরত্ব শুনি যবন রাজার ! 


বাজাও বাঁজাও বাদ্য বাজাও বাজাও রে 
বাজাও বাজাও | 
হর হর! কি কৌতুক, এ হতে মনের ন্তুখ 
বল শুনি বীরগণ কেব। কোঁথ। পাও ? 


এই .ক্ষেত্রে মহারাজ ত্যজিলেন প্রাণ রে 
ত্াযজিলেন প্রাণ । 


পুশ মালা । 


যদি তার পত্বী হই, বীর বংশে জন্ম লই, 
রাখিব রাখিব আজ তাহার বম্মান। 


শুনেছি যবন চাঁহে হরিতে আমারে রে 
হরিতে আমারে ! 
এই ত সমর বেশে, এসেছি এ হেন দ্রেশে। 
দেখি দেখি এই তনু স্পর্শিতে কে পারে !1 


কোথ। গ্রেলে আর্ধ্যপুক্র ৬ হে 
্য অবতার 
রাখিতে ভোমার মান আজি যে করিবে দান 
জীবন যৌবন দুর্গ বড় সাধ তার! 


কাঁদিয়া তোমাকে নাথ দিয়াছি বিদায় হে | 
দিয়াছি নিন 
তাইকি আধার করে অধিনীরে পরিহরে 
শেছ নাথ ! বল আজ দাড়াব কোথায় ! ! 


অথবা অভাগী ছুর্গ রমণী তোমার হে 
রমণী তোমার ! 
তাহার কিসের ভয় ?  অনাশে করিবে জয় 
ভক্তি যদি গ্রীচরণে থাকেহে তাহার । 


বলিতে বলিতে কথা নয়নের জল রে 
নয়নের জল 
ঝরে দর দর করে, বিন্দু বিন্দু হুদিপরে 
পড়িতে লাগিল যেন. মুক্তাফল নী! 


পুশ্পমালা। 


নয়নে বহিছে জল মুখে মার মার রে 
মুখে মার মার! 
নাবামি সাবাজি মতি ! ত্য সত্য গুণ-বতি ! 
বীরপত্ী বট তুমি! করি নমস্কার । 


এরূপে খেলিছে দতী নমর চত্বরে রে 


সমর চত্বরে | 
উড়ে ধুলি ঘনাকাব) চারিদিক অন্ধকার; 
অস্ত্রে আস্ত্রে উঠে বহ্ছি ঝকৃ ঝকৃ করে । 
গড়ার বীরেন্দ্র বীর সেনাপতিগণ রে 
সেনাঁপতিগ্রণ । 
রুধিরাক্ত কলেবরে, নয়ন মুদ্রিত করে, 


অশ্ব হতে ধর! পুষ্ঠে করিছে শয়ন। 


বিশাল ললাট ফাঁট বহিছে রুধির রে। 
বহিছে রুধির। _ 
মমর হুতাসে প্রাণ করিয়া আহুতি দান । 
একে একে ধরাশায়ী হয় যত বীর । 


প্রনারি বিশাল বক্ষ অগাধ নিদ্রায় রে 
অগাধ নিদ্রায় 
আছে যত বীরগণ, পদে দলে কতজন 


দড় বড় চারি দিকে অবিরত ধায়। 


ক্রমে ক্রমে অদ্ধশেষ হইল বাহিনী রে 
হইল বাহিনী । 


পুষ্পমাল।। 


তথাপি নাহ ধরি মার মার শব্দ করি 
অমর রঙ্গেতে মত্ত রয়েছে কামিনী । 


বিদ্ধ হলে! অবশেষে বিশাল নয়ন রে 
বিশাল নয়ন। 
উজ্জ্বল নয়ন তারা হয়ে গেল দৃষ্টি হার! 
বিধুমুখে রক্তআোত বহে ঘনে ঘন ! | 


হ্বালায় অস্থির আহা বিধুরাঁ কাঁমিনী রে 
বিধুরা কামিনী । 
তথাপি অভয় দান, খুলিয়া ফেলিল বাণ 
অঙ্গুলে মুছিয়। রক্ত ফেলে বিনোদিনী ৷ 


কোন্‌ দিকে আর কত রাখিবে সুন্দরী রে 
রাখিবে সুন্দরী | 
চারি ধার ভাঁষে যবে; কে পারে রাখিতে তবে 
প্রবল বন্যার জল সেতুবন্ধ করি ? 


দেখিতে দেখিতে সেন! ভঙ্গ দিল রণে রে 
ভঙ্গ দিল রণে। 
দাড়াও ! £ড়াঁও ! জার কথ। শুনে কেবা কার! 
দড় বড় ছোটে নবে যে পারে যেষনে। 


এভাঁব দেখিয়। সতী হইল হতাশ রে 

হইল হতাশ । 
নেনাগণ ভঙ্গ দিল রণছাঁড়ি পলাইল 
কাকে ডাকি ?--কেবা শুনে,বিফল গ্ররার | 


পুষ্পমালা। | | ১৬৭ 


আজি গেল অস্তাচলে সুখের তপন রে 
সুখের তপন। 
বিধাতা হইল বাম, আজ ডোনে উচ্চ নাম, 
বীরপুত্রী গড়। আজ হইল পতন । 


এত ভাৰি বলে সতী দেরে তরবার 
| ওরে দেরে তরবার । 
ঈযবনে হারিয়া রণ রাখিব না এ জীবন 
হিরন . রিনিতা 
বহিতে নাঁরিবে ছুর্া কলঙ্কের ভার 


কি হইবে রাজ্যে মম কি হইবে ধনে রে 
কি হইবে ধনে । 
বীর চূড়া যার স্বামী সেই অঙ্থগিনী আমি 
জীবন থাকিতে কিরে ভজিব যবনে 


ভেবেছে জিনিয়া রণে লইবে আমারে রে 
লইবে আমারে । 
আমি কি রাখিয়ে পরাণ, পআণকান্তে অপমান 
করিব রে"? প্রতিশোধ দ্রিব কি তাহারে ? 


নারীর সতীত্ব ধন অমূল্য রতন রে 
অমূল্য রতন । 
হেন ধন হার! হয়ে এ পাপ শরীর লয়ে 
কি হইবে £__চাহিন1 রে এ ছার জীবন । 


এত বলি জুলোচনা,লয়ে তরবার রে 
লয়ে তরবার। 


৪ পুষ্পমাল|। 


হৃদয়ে আঘাত করে ভব ধাম পরিহরে 
হায় গেল শশিমুখী করে অন্ধকার ! ! 





চাতক বিদায়। 
(১) 
পরম আদরে সুন্দর পিঞ্জরে, 
প্রষিয়াছি পাখি! ডাক একবার ! 
শুনিয়! নুস্বর জূষ্টাক্‌ অন্তর, | 
বক শ্রবণে অম্বতের ধার; 
নিম্মল গগণে উড়িতে উড়িতে, 
নির্বোধ বিহজ যে গীত গাইতে, 
কোথ। দে লহরী ? জড় ভাঁব ধরি 
দিবা বিভাবরী কি ভাঁবিন্‌ বল্‌, 
চাতক বলিল *₹- দেজল্‌ দেজল্। 
(২) 

নেকিরেবিহঙ্দ একি তোর রঙ্গ, 
মধুর পানীয়ে পাত্র পূর্ণ তোর ; 
তবুকি পিপাসা? একিরে দুর্দশা ? 

একি বিড়ম্বন। রে চাতক ঘোর ? 

শোন্‌ ওরে পাখি! আমি এ সংসারে 
বহু দুঃখ কষ্টে আছি প্রাণে মরে, 
মধুর সুস্বরে কুড়াবি অস্তরে 
বলিয়। এনেছি অন্য বুলি বল্‌, 

চাতক বলিল, দেজল দেজল | 


পৃঙ্পমাঁলা। ব্রি 
(৩) 


বল শুনি পাখি! তোরে কিরে রাখি, 
এই ছাই স্বর শুনিবার তরে 
নিন্মল আকাশে উষার পরকাঁশে 
বেড়াতে কি পাখি ! এই গান ধরে £ 
না পুষিতে নিজে গাইতে সুন্দর | 


থাকিয়া যতনে বিরত সুন্বর, 
প্রাণের বেদন! পাখি ত জান না, 
তাই শুক্ষ বুলি 'বলিষ্‌ কেবল, 
চাতক বলিল,__ দে জল্‌ দে জল্! 


(5) 


বস্‌বস্পাখি! এত সুখে থকি 
কাদিন্‌ কি লাগি তাই ভেঙে বল. ? 
স্থুভোজ্য সুপেয়, কি দোঁষেতে হেয় 
করিয়া বিহ হলি রে চঞ্চল! 
প্রসন্ন সলিল জ্রেতিম্বতী হতে, 
আনিলাম বারি ভূগ্ত নও-তাতে, 
বারি বিন্দু কবে দিবে জলধর, 
তারি পথচাহি ব্যাকুল অন্তর, 
বারণ মাঁনন। না শুন সাস্ত্বনা, 
শূন্য শুন্য মনে কীর্দিস্‌ কেবল, 
চাতক বলিল-_- দে জল্‌ দে জল্। 
৩ 


৯১৯০ 


পুষ্পমাল। | 


(৫) 
ফের ওই বুলি 'দিব দ্বার খুলি 
যারে পাখী তোর যথা! ইচ্ছা হয়। 
বুঝিন্ধ অন্তরে মানবের ঘরে 
স্বর্গ সুখে বাম তোর সুখ নয় 
দকাঁলে বিকালে গণ্ধণে উঠিয়া, 


জলদের পাঁশে বিনয় করিয়া, 
জল বিন্দু তরে (দিবি কাতরে, 
জাতি ধণ্ম যার কে খণ্ডাবে বল, 
চাতক বলিল-- দে জল্ দে জল্‌ ! 





জসতীর পরাক্রম | 


(১) 
নিবিড় কাননে, পতি অন্বেষণে, 
ভ্রমে একাকিনী ভীমের নন্দিনী, 
হুতাঁশে আকুল সতীর প্রাণ ! 
ভীষণ বিজন, নে ঘোর কানন, 
হিংজ্র জন্বময় যমের আলর 
নাহি পান দেখা। যে দিকে চান ! 
(২) 
কোন দিকে চাই আর কত যাই! 
তনু অবসন্ন, হৃদয় বিষগ্ন, 
মুখ-পন্ম আজ ভাসিছে জলে ; 


শুশ্পমাল।। | “১১৯ 
1 পাঁন দেখিতে চলিতে চলিতে 
চরণ বুগল ক্রমশঃ অচল 
বদিলেন এক তরুর তলে । 
(৩) 
যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী, 
উদাস নয়নে দশ দিক্‌ পানে 
নিরখি নিরখি কেবল কাঁদে ; 
অ"খি ইন্দীবর, ঞ্ অশ্রতে কাঁতির, 
প্রাণকাস্ত বিনে এ দুখ ছুর্দিনে 
ঢাকিয়াছে মেঘ মে মুখ-চাদে। 
€$৪) 
কোথা প্রাণেশ্বর, কাঁদিছে অন্তর, 
হুদয় ফাটিরা উঠে উথলিয়! 
ঘোর শোক সিন্ধু, ডুবিয়া মরে ॥ 
বসে তরুতলে, ভাঁদে নেত্র জলে, 
যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী 
কেহ নাহি কাছে, অুধায় কারে ? 
(৫) 
এহেন সময়ে, মদমত্ড হয়ে, 
নির্দয় নিম্দম যমদূতি সম, 
ব্যাধ ছুরাচার দাড়াল আনি । 
মোহন মাধুরী ভুলিল নেহারি ! 
' প্রীণ চমকিত হূদয় মোহিত 
মধুর বচনে বলিল হাজি; 


৯১৭ 


পুষ্পমালা । 


(৬) 

“কে তুমি সুন্দরী ! বন আলো! করি, 
একাকী বিজনে বনি কি কারণে ? 
তুমি লো ললন। বলন। কার ? 
কোন্‌ দেশে যাও, কারে তুমি চাও, 
কার অন্বেষণে এ ঘোর কাননে, 

কোমল চরণে হয়েছ বার ? 
(৭ | 
রোদন সহ্বরি নিষধ-ঈশ্বরী 
পবিত্র নয়নে চাহি তার পানে 
জিজ্ঞাসেন সতী ব্যাকুল মনে ॥ 
'মর্ভে অতুলিত, দেবেন্দ্র পুজিত, 
নিষধাধিপতি নল মহাঁমতি' 
দেখেছ কি তাকে এ ঘোর বনে ? 
(৮) 
হে ব্যাধ স্বজন ! প্রাণের রতন, 
হারা হয়ে আরম এ অরণ্যগ্ামী, 
দেখে যদি থাঁক বলিয়া দাও । 
করি আঁশ। দান, অবলার প্রাণ, 
রক্ষা কর কর, কোথা প্রাণেশখর, 
বল হে নিষাদ মোর মাথা খাও । 
6৯) 
আইল রজনী আধার অবনী 


হে ব্যাধ সুজন ! নারীর জীবন 
কাঁচাবার কিছু উপায় কর ; 


পুষ্গমাল!। 


চরণে বেদন।৷ চলিতে পারি না৷ 
ক্ষীণ কলেবর কোঁথ। প্রাণেশ্বর, 
বলে দেও ব্যাধ এ প্রাণ ধর। 
(১০) 
নিষধ গৃহিণী, ভীমের নন্দিনী, 
ভিখারিণী মত কর যোড়ে কত, 
ব্যাধের চরণে মিনতি করে। 
পাষও ছুর্জন, তাহার সে মন, 
পারে কি বুঝিতে এই পৃথিবীতে 
পতি বিনা সতী বাঁচে কি করে। 
(১১) 
মদেতে ঢলিয়৷ হাসিয়া হানিয়া, 
বলে ছুরাচার, “কেন ধনি আর, 
আশ! ধরে ঘুরিয়৷ মর | 
আমারে ভজনা, 'রবে ন৷ ভাবনা, 
হেথা রাজা আমি, রাণী হবে ভুমি, 
আলো করে। আবি আমার ঘর। 
(১২) 
এই কথা শুনি ভীমের নন্দিনী 
বলে! ছুরাচার কি সাধ্য তোমার 
হলো না! রমন! হাজার খান? 
হয়ে ভিখারিণী, ভ্রমি একাঁকিনী, 
ভেবেছ দেখিয়। লবে ভুলাইয়া 
করোন। স্বপনে এহেন জ্ঞান। 


১১৩ 


১৯৪ 


পুষ্পমাল। । 


(১৩) 
ওরে ভুরাচার ! ধন্ম অবতার, 
রাজ রাজেশ্বর,”” মোর পাণেখর, 


তুই তুচ্ছ কীট; কে তোর সনে 
আজ কথা কয়? বিধি দুঃসময় 
যদ্দি না আনিত, কে হেথা আসিত 
কে আজ ভমিত এ ঘোর বনে? 
(১৪) %। 
আসুক রজনী, ঢাকুক্‌ মেদিনী, 
করি না রে ভয়, ব্যাধ ছুরাশয় ! 
চাই না আশ্রয় তোদের কাছে ! 
পতি অন্বেষণে, যাঁব ঘোর বনে, 
করি প্রাণপণ,»  ভূধর কানন, 
খু'জিষ্কুব যেখানে যা কিছু আছে । 
(৯৫) 
ব্যাধ বলে, ধনি ! আইল রজনী, 
ক্রোধ পরিহরে চল মোর ঘরে, 
এেই বেল। চল আপন মানে | 
বলে একেবারে, যায় ধরিবারে, 
পাঁদাহত। ফণী ! গ্ররজে অমনি 
বজ্াঘাত হলে। ব্যাধের কাণে। 
(১৬) 
হাতি বাঁড়াইল অমনি রহিল, 
কম্পিত হুদয়, ব্যাধ ছুরাশায়, 


অবাক্‌ নীরব জড়ের মত! 


পুষ্পমালা। ১১৫ 


' দেখিলে অনলে, মতী যেন জ্বলে, 
কিব1 সমুজ্বল হলে। বন স্থল ! 
দেখি নরাধম চেতনাঁহত | 
(১৭) 
কথা কি কহিবে, কোথা পলাইবে, 
প্রচণ্ড হুতাশে ঘেরে চারি পাশে 
পুড়ে মরে ব্যাধ হাহাকার করে, 
সতীর নয়ন দুঙ্জয় এমন 
পাপী দুরাচার, কিজানিবে তাঁর ! 
আজি তা বুঝিল দহনে মরে । 





বিধবার হরিণ । 


০০১০ 


আধারে মগ্ধন ধরা নিশীথ রজনী, 
বি' ঝি রবে কম্পিত ভুবন, 
একাকিনী পর্ণগুহে কাদিছে রমণী 
নেত্র জলে ভামে দুনয়ন ॥ 


পাশে শিশু একমাত্র প্রাণের কুমার, 
ঘোর রোগে আছে হতজ্ঞান। 
নিমীলিত পদ্মসম মুখচন্দ্র তার 

যত দেখে উলিছে প্রাণ ! 


১১৬ 


পুষ্পমালা । 


হায় রে দুদিন হলো, ম্বামী ধনে নারী 
হারায়েছে বিষম বিকারে ; 
না শুখাতে মুখে তাঁর সেই অশ্রবারি 
হারায় বা প্রাণের কুমারে । 


বাবা ! বাব ! আর বাবা মেলনা৷ নয়ন 
ক্রমে সংজ্ঞা মিলাইয়। আনে, 

সময় বুঝিয়া নিশি আধারে মগন, 

যম আমি সেই গৃহে পশে ? 


মায়ের প্রাণের ধন উঠ রে সন্তান ! 
তুমি দীপ অশধার ভবনে । 

আ'র উঠ ! ঘোরাচ্ছিন্ন হইতেছে জ্ঞান 
ক্রমে জাল পড়িছে নয়নে । 


উঠিল রোদন ধ্বনি ঘর ফাটাইয়। 
বারু নেই ক্রন্দন বহিল ; 

ছুই এক প্রতিবাসী করুণ। করিয়। 
সেই গৃহে আলিয়া! পৌছিল ! 


বেঁদ না, বেঁদ ন। হায় দাঁধে কিরে কাদে 
আর তার কি রহিল ভবে ? 

অকালে গ্রামিল রাহ আজ তার চাদে 
কি সাস্তবনা দেও তারে সবে। 


আছাড়ে পড়িল মাতা, বিচেতন হয়ে, 
হাহাকারে নে পাড় কাপিল 


পুষ্পমালা । ১১৭. 


প্ররতিবাপী মৃত শিশু ত্র! করি লয়ে, 
শূন্য ঘর রাখিয়া! চলিল। 


মৃত শিশু যত যায় রোদনের ধ্বনি 
অঙ্গে সঙ্গে বেন তথা যায় ! 

ঘরে ঘরে নেই রবে যতেক জননী 
শিশু কোলে করে হায় হায় ! 


কাজ নারি ফ্রী যেন দে কাঁল-যাঁমিনী, 
কেঁদে কেঁদে অবসন্ন প্রায় ! 

ভগ্ন ঘরে ধুলি” পরে লুণ্ঠতা কামিনী, 
প্রতিবাসী ধরিয়! বুঝায় । 


এক দিন ছুই দিন ক্রমে ক্রমে গত, 
আর যেন কার্দিতে ন পারে, 
. চক্ষু যেন অশ্রুপাতে হয়ে শক্তিহত 
আর অশ্রু ফেলিবারে নারে। 


ভগ্ন কণ্ঠে গুণ গুণ রোদনের ধ্বনি, 
জাগে শুধু রজনী দিবসে ; 

ভগ্ন গৃহে ভগ্ন গাণে পড়িয়া রমণী, 
যাপে দিন বিষাঁদে বিরসে। 


প্রফুল্প বদনে তার হাঁসি ছিল ভরা, 
সেই হানি যেন কে হরিল; 

কত আশ কত সুখে পুর্ণ ছিল ধর! 
মেই ধর! শ্মশাঁন হইল । 


১১৮ 


পুষ্পমালা। 


দিবসে অন্নের তরে ভ্রমে নানা স্থানে, 
রাত্রি হলে কাঁদে আসি ঘরে; 

নিন্দা করে রমণীর কঠিন পরাখে, 
পড়ে থাকে বিরস অন্তরে ! 


একদিন কাঠ্রিয়। আমিল পাড়ায়, 
হাতে সৃগশাবক সুন্দর ; 

কেমন চটুল, কিব1 চিত্র সুর গায়, 
চক্ষু দুী কিবা মনোহর | 


মূল্য দিয়! স্বগশিশু কিনিল কামিনী, 
ভালবেসে লইল হৃদয়ে ; 

সত পুত্র যেন পুন পেয়ে পাগলিনী 
লয়ে গেল আপন আলয়ে ! 


পীযুষ পুরিত স্তন দিল তার মুখে, 
স্বগশিশু মহাঁনন্দে খায়, 

কোঁলে করি যেন নারী পাশরিল দুখে, 
দু কপোল চুন্বিল তাহায় ! 


কড়ি শীথি গলে তার পরাইল হার, 

কচি ভূণ যোগায় আদরে ; 

তারে “বাব! !” বলে ডাকে + সদা সঙ্গে তার, 
কথা কহে প্রফুল্ল অন্তুরে। 


স্বগশিশু পায় পায় ঘুরিয়া বেড়ায়, 
বাম ঝম্‌ রবে সদ| ছুটে, 


পুষ্পমাল।। ১১৪৯ 


জানুতে চরণ দিয়ে কভু ব৷ দাঁড়ায় 
স্তনপান করে কোলে উঠে । 


ছয় মাঁস গত ক্রমে যৌবন উদয় 

হলে। স্ব্গ দ্বিগুণ সুন্দর | 

' কিবা চক্ষু! কিবা গতি ! সব মনোহর, 
শু রেখা মস্তক উপর । 


বাড়ীর বাহিরের্টার, বালকের তাড়ে, 
খান! খন্দ লাফা ইয়ে পলায় ; 

প্রাচীর লজ্বির়ে স্বগ মাতৃগৃহ পাড়ে 
তিন লাফে আনিয়। দাড়ায় ! 


এক দিন দিব শেষে আনে না হরিণ, 
আয় আয় করিছে জননী ; 

সন্ধ্যা হলে! ক্রমে মুখ হইল মলিন 
দেত্র জলে ভানিল রমণী ! 


জিঁজ্ঞাষে পথের লোকে কেহ নাহি জানে, 
আর আয় কেবল বদনে। 

বেড়ায় খুঁজিয়।! তারে জঙ্গলে বাগানে 
জল ধারা বহে হছুনয়নে । 


শেষে ঘরে ফিরে আসি কাদ্রিছে বসিয়। 
হেনকালে ভড় মুড় করি, 

বেড়া। ভাঙ্ষি দুলী জন্ত আসিল ছুটিয়! 
দেখি বলে উঠিল সুন্দরী । 


, ১২৬ 


পু্পমাল।। 


উঠে দেখে স্ব বটে, পাইল পরাণ, 
ন্েহ ভরে করে আলিঙ্গন ৷ 
আলিঙ্গনে বাহু-যুগে জলের সমান, 
কি লাগিল, ভিজিল বনন। 


কোলে করি ঘরে লয়ে দেখে সর্বনাশ, 
রক্তধার! অর্ধাঙ্গে তাহার ; 

নর্বগাত্রে দংইাঘাত দেখে. সুপ্রাকাশ ; 
দ্র দর রুধিরের ধার ! 


দেখে সে কাঁদিল কত কে বর্ণিতে পারে, 
স্বগ কোলে কাঁটায় রজনী । 

নেই বে শুইল স্ব উঠিবারে নারে, 

কত সেবা করিল রমণী । 


কচি ঘাঁন আনি মুখে ধরে স্নেহভরে 
আর ম্বুগ খায় না সে ঘাস; 

দুগ্ধ আনি যতনে মুখপাঁনে ধরে 
আর ছুগ্ধে নাহি তার আশ । 


উঠে না অবোধ পশু পড়ি পড়ি শ্বাসে 
বিষে দেহ হইছে জর্ঞর । 

সর্ব কন্ম বিবর্জিত হয়ে কাছে বসে, 
কাদে নারী ব্যাকুল অন্তর | 


ক্রমে স্বগ হস্তভপদ গঞসারিয়।পড়ে 
উলটিয়। সুন্দর নয়ন; 


গুষ্পমালা । ১২১ 
ক্রমে শ্বাস রুদ্ধ তাঁর আর নাহি নড়ে 
ক্রমে তার, মিলাল জীবন। 


হায় রে নারীর দশ। কি হলো তখন, 
বুঝিতে কি বাকি আছে আর ? 
ফ্রাল তাহার সুখ জনম মতন, 
গল সে হলে। এই বার! 


কচি ঘাঁস কচির্না্টিতা, লইয়া! যতনে, 
পথে পথে ডাকিয়। বেড়ায় । 

ধুল। মাদি ফেলে মারে যত শিশুগণে, 
“ক্ষেগী ক্ষেপী” বলিয়। ক্ষেপায় । 


রুক্ষকেশে অনাহারে শীর্ণ জীর্ণ দেহ, 
আয় আয় মুখেতে কেব্ন। 

কেহব। প্রহার করে, দয়া ক্রি কেহ 
গৃহে আনি দেয় অন্জল। 


আয় ! আয়: স্বগ তার আর যে আনে না, 
আশা কিন্তু নিবৃত্ত না হয় 

কভু ঘান তোলে কভু পাতিয়। বিছানা, 
বল শোবে লন্ধ্যার সময় । 


নিশি জাগে একাকিনী, বলে সে আনসিলে 
সন পান করাব মতনে ॥ 
কোলে করি ঘুমাইব তাহারে ল্ইয়ে 
নলে কত বকে নিজ মনে । 
১৯ 


সা 


্বপনে দেখিন্দু যেন ঘের পিন্ধুনীরে 
তরি আরোহণে ভাসি ; নিশীথ সমীরে 
নারীর কোমল কণ্ঠে রোদনের ধ্বনি 
বহে আনে + যেন কর্ণে সেই রব শুনি 
দাঁড়াইন্দ তরি পৃষ্ঠে । চারিদ্রেকে চাই, 
আধারে নিমগ্র ধরা; না দোখতে পাই, 
জল স্হল + শুধু সেই হুদয়-বিদাঁরি 

করুণ বিলাপ-ধ্বনি চৌদ্িকে সঞ্চারি, 
নিশার নিশ্বান দেয় শোকে মাখাইয়। ॥ 
উত্তরিন্ু তরি হতে কুলে লাড়াইয়। । 
চেয়ে দেখি? কিছু ঘৃরে জ্বলিছে অনল, 
ধিকি ধিকি ! যাই, কিন্ত হৃদয় ঢঞ্চল | 
সংশয়ে বিস্ময়ে ভয়ে । নিঃশব্দ চরণে 
কিছু দূর গিয়া যাহা দেখিন্ু নয়নে, 
অপরূপ, ঞকি দৃশ্য ভাবিয়। বিস্ময়ে 
রাহিলাম ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হয়ে । 

একি দৃশ্য ! একে 2 বাল। রূপের আভায় 
যেৰ আলে। করে দিক ! তরুবর গায় 


রাখি পৃষ্ঠ, দুই হস্ত রাখিয়া হৃদয়ে, 
এলোঁকেশী ভাবে বেন চিত্রার্পিত হয়ে । 


কিরূপ মাধুরী মরি ! কাহার নন্দিনী 
কেন হেথা এ বিজন কাদে একাকিনী । 


গুজ্পমালা । ১২৩ 


যাই কাছে, মনে ভাবি, দ্দেবযোনি ভ্রমে 
কাপে প্রাণ, পদদ্ধয় উঠে না সম্ভ্মে 1 

হেন কালে পুনরায় সেই আন্ত ধ্বনি ! 
হাহাকারে পুর্ণ দিক, কম্পিতা ধরণী ! 
বলে বালা, কোথা আছ মোর প্রাণেশগর ! 
দেখ! দেও, এই ঘোর অপার সাগর, 

এ ঘোর আধার নাথ ! নেত্র আবরিয়া 
রাখিয়াছে ; গ্ীণিকান্ত ! কোথা লুকাইয়। 
রহিলে হে এর মাঝে ? দেখি দেখি দেখি 
আবার মিলাও শুন্যে ; অধারে নিরখি, 
দেখি দেখি আলো যেন আবার আধার, 
একি খেল! খেল হদি-বল্লভ আমার ? 
সৌোপনে বারেক দেখ। দিয়! লুকাইলে 
উঠে ধবিবারে ধাই ভুধরে, সলিলে, 
মহারণ্যে, লোকালয়ে, বিজন প্রান্তরে, 
কোথ। প্রাণেশ্খর বলে কাঁদি উচ্চম্বরে | 
সমীপে অপার সিন্ধু চৌদিকে আধার, 
কে দিবে আমারে নাথ ! উদ্দেশ তোমার ? 
কি হবে আমার হায় আমি ভিকারিণী 
বার তরে, কোথা তিনি বলগে। ঝুমিনি ! 
বল্‌ ন। সাগর ! ওরে দক্ষিণ মলয়! 

ভুই কি পারিস দিতে তার পরিচয় ? 
অগ্নি তুমি থাকি থাকি স্বলিছ নিবিছ, 
তুমি বুঝি তারে জানি আনন্দে নাঁচিছ ! 


১২৪ 


পুষ্পমালা। 


এই যে--এই যে হা হা পেলেছি ! পেয়েছি 
প্রাণ সখ! ! এইবার ধরেছি ধরেছি !? 

বলি বালা শুশ্যে করে গাঢ় আলিঙ্গন ; 
আঁবার কীদিয়া বলে,_-“কোথা প্রাণধন ! 
দেখিতে দেখিতে অশ্রু ঝরিল. আমার! 
বুঝ্মিলাম উন্মাদ্িনী । নিকটে তাহার 
গিয়। দেখি পুনরায় সস্তিতের প্রায় 
দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে | জি, সি, সুন্দরি ॥ : , 
কে ভুমি একাকী হেখা বন আলো! করি ? 
কারে চাও ? কার তরে কাদলে। ললনে ! 
কার তরে ভিকারিণী এনব যৌবনে £ 

শূন্য শুন্য দৃষ্টে বাল! চাহি মুখ পানে, 
“বলে- তুমি কেহে বন্ধু 'প্রাণসখা সনে 
হয়েছে কি পরিচয় ?--শুন বরাননে ! 

কে তোমার প্রাণ-সখ। ?”-_-অমনি কাদিল, 
অমনি বিশাল আখি, শোকেতে নুদিল ? 
“ওরে আমি কিনে দিব তার পরিচয়, 
জাঁনিন। ত নাম ধাম ;» কেবল হৃদয় 

চায় তারে এই জানি 1” শুনলো সরলে। 
কোঁথ। তিনি ধার তরে ভান নেত্র জলে ? 
“ওই যে ওই যে-_হ। হ1! এস প্রাণেশ্বর ! 
হাসিতেছ কি ভাবিয়া ? কে বলে ছুস্তর 
সিন্ধু তুই, নিশ! তুই কে বলে আধার ! 

এ দেখ রূপ রাশি করিয়া বিস্তার, 


পুষ্পমালা। ১২৫. 


হুদয়-বল্পভ মৌর আনি উতরিল 
ধলিয়। আবার বাল হৃদয়ে চাঁপিল। | 
শুন্য দৃষ্টি পুনঃ খ্ির পড়িল ধরায় 
তর, রুশৃষ্ঠে রাখি পুষ্ঠ পুতলীর প্রায় ! 
গাব এজি কও ! নাহি পরিচয়, 
পে টাই বাল। সঁপিল হৃদয় রা 
পু সোর্দীপ, স্সুন্যে আলিঙ্গন 
নয হারাইীযীন্য করিছে ত্রন্দন ! 
আবি পুনরায় আখি ইন্দীবর 
মেলি বাল! বলে, __"*ওহে পরম জুন্দর ! 
ওহে প্রাণারাম ! দাঁসী ব্যাকুল অস্তর 
পাঁরে না কাঁদিতে আর ; ভূধরে কাননে 
পারে না ভ্রমিতে আর দুর্বল চরণে | 
দেখ। দাও, ধর! দাও, দাও পরিচয়, 
হৃদয়-বল্পভ ! আমি যুড়াই হৃদয় | 
হায় লে! সে আর্তনাদ শুনে কি পরাণে 
থাকে কিছু ! ভাঁবিলাম যাই বন পানে 
খুজে আনি কোথ। আছে প্রাণেশ্বর তার; 
এ হেন যাতনা প্রাণে সহেনা যে আর ! | 
বলিলাম, হে ললনে | রোদন লম্বর, 
বলে দাও, কোন পথে তব প্রাণেখর 
গিয়াছেন, যাই আমি অন্বেষি তাহারে ; 
হৃদয়ের ধন আনি দিবলো। তোমারে । 
“ওগো সে কি ধর! দিবে, ওই সিন্ধু পারে 










১২৬ 


শা শুষে আলিঙ্গন করি 


পুষ্পামাল। | 
চলি গেল; ওই ওই মিশাল আধারে । 


ওই জলে, ওই স্থলে, ওই ঘোর বনে, 


এ কাছে, ওই ঘরে, ধরগগো যতনে 
ঠা কি হবে নাথ! রা রি টা 


৪.২ বু 
॥ 








ডি 


॥ 


আবার স্তিমিত আখি, ভু 
ছুই গণ্ডে ছুগী ধার! বহিল হিরা 
ভাবিলাম কি বিপত্তি ! ঘোর উন্মা 
চক্ষু খুলে বলে বালা--“এমন করির! 
কাদাঁতে কি হয় প্রভু ! এরূপে আনিয়। 
অনন্ত সাগর তীরে ফেলিয়া আধারে, . 
লুকাতে কি আছে নাথ ! ভাবি ভূলিবারে, 
ভুলিতে দিলে না; মোরে করে পাঁধলিনী 
কাদালে £ তোমার তরে আমি ভিকারখী 1” 
বলিলাম, শুন শুভে যদি নাঁম তার 

নাহি জান, বল দেখি কি রূপ আকার, 

কি প্রকৃতি । বলে বালা-_'হায়রে কেমনে 
বর্ণিব সেরূপ আমি দেখিনি নয়নে 

হেন শোভা 1! কি উজ্জ্বল কেমন পবিত্র, 
কেমন মধুর স্ি্দ অপরূপ চিত্র, 

সুপ্রসন্ন, সদিন্দ, প্রেমিক নুজন, 

প্রীতি পবিত্রতা পুর্ণ সুন্দর বদন, 





খু 
*চ 


স্খ 

ই. 
মা ক 
রি 


রং 
২০০ বাজ সুখুতিতি ৭ 


1 
পো 












শি 


1১১ ২ 
1 


০9 





১২৮৮ 


পুষ্প মালা 


ভ্বালিয়া বিশ্বাস বাহ করে জাগরণ, 
সদা জীব । নীচ দৃষ্টি বিষষী যে জন 
দেখে সে বিক্ধয়ে ডোদে। রা পলারিক্কা 


 োখে 2 কানু রা শু শ্বা।বলিয়া) 


[বে সে শুতের সন কবিরা $্ড; 
শুতে সং নম্ভামিছে"লোক, তহাই। 





'ফাঁতো ৮ এ ডঃ পা পয « ০৪ পি,» 
একি বুড়ি ৪২৭ ৭ ৪ মাধুরী। দৌড় সু সা রহ 


কাউকে, কু, ভালে নন জর লং 
কর বুরচ্ছেদে গর হীন ৬ রর? 








রি - চদার 
কবি বলে, * উঠে হৈ" শ্রাণারাম-। 


প্রাণ বন্ধ ! প্রাঁণ-নখ। ! নিরাকার নাম 
কে দিয়াছে ? দেখি না ত হেন নিরাকার, 
জীবের হৃদয় কাঁড়া নিত্য কম্ম বার ! 
ভুমি নাকি রন ? তৃপ্তি দেও আন্বাদাঁনে ? 
তুমি ন।“ক রূপ রাশি ? প্রেম আলিঙ্গনে 
বাধা নাকি পড় ভুমি! ? ওহে নিরঞ্জন 4; 
তুমি নাহিদিক পাঁপ দগ্ধ চক্ষের অগ্তন 9. 
পাণের চন্দন তুখি, দেহের চন্দ্রিক। ! 
সংসার ব্যাক্তি নেত্রে অস্থত তুলিক। ! 
কর্ণের সুম্বর তুমি, ' নানার সুক্রাণ, 
অবসন্ন দেহ মনে ভুমি না কি প্রাণ ? 
তাই বটে, তাইহও ৪. প্রেমিক-বৎ্সল 
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